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২৪৩1১, জাপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য*পরিষদ্‌ মন্দির 
টপস] 


শ্ছ 
চাক এর 185 2 সা35. 1০ তাত 2 5 5 


বন্ীয়মাহিত্য-গরিষদের ৫৯শ বর্ষের কর্মাধান্নগা 


সন্ভাপতি 
শ্রীসজনীকান্ত দাস 
সহকারী সমভাপতি 
শ্রীউপেক্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ 
রাজা গ্রধীরেজ্্নারায়ণ রায় আ'চার্ঘ্য শ্রীযহ্ুনাথ সরকার 
শ্রীদেবপ্রমাদ ঘোষ প্ীষোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত 
সম্পাদক 


শ্রীশৈলেজ্জনাথ ঘোষাল 


সহকারী সম্পাদক 
শ্রীপাচগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশৈলেন্ত্রনাথ গুহ রায় 
প্রীমনোরপ্রন গুপ্ত শ্রীন্থবলচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 


পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীশৈলেন্ত্রকুষ্ণ লাহা 
কোষাধ্যক্ষ হ শ্রীগণপতি সরকার 
পুথিশালাধ্যক্ষ 2 শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
গ্রন্থাধ্যক্ষ 8 শ্পুর্ণচ্ত্র মুখোপাধ্যায় 
চিত্রশালাধ্যক্ষ $ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবস্তী 


কার্যযনির্ববাহক-সমিতির সভ্যগণ 


১। শ্রীমতুল সেন, হ। শ্রীআশুতোব ভট্টাচার্য, ৩। খ্রীইক্্রজিৎ রায় ৪। ফাদার 
এ, ঠৌতেন, ৫ । শ্রীকামিনীকূমার কর রায়, ৬। প্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্ধ্য, 
৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্ীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। গ্রীজেযোতিষচন্তর 
ঘোষ, ১০। শ্রীতারাপ্রমন্ন সুখোপাধ্যায়। ১১। শ্রীক্রিদিবনাথ রায়, ১২। শ্রীদীনেশচ্ত 
তপাদার,। ৩। শ্রীধীরেজ্নাথ মুখোপাধ্যায়।  ১৪। শ্ীনরেন্ত্রনাথ সরকার, 
১৫। শ্রীনপিনীকুমার ভদ্র, ১৬। শ্রীপুলিনবিষ্বারী সেন, ১৭। শ্্রীবরদাশস্কর চক্রবর্তী, 
১৮। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্দা, ১৯। শ্রীমনোমোহন ঘোন, ২০। শ্রীযোগেশচন্ত 
বাগল, ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২২। ই্রঞ্জহরলাল বন্দোপাধটায়,। ২৩। শ্রীমনীধিনাথ 
বন্ধ, ২৪। শ্ীমাণিকলাল সিংহ। 
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হি, ক টিটি 
সাহি ত্য-পরিষংপন্রিকা ১ /5 
০ সু 
৬০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২৯৪2২ 4৫ 
সূচি ৮১ টা 
৯। চত্ীমঞ্জলের অ|রও ছুই জন কবি--প্রীঅ!গুতো!য ভট্টাচার্য 3 
২। মটর ত্র _ডক্টর মুহম্মদ শহীহল্লাহ ১০১৩ 
৩) গৌড়ীয় সমাজ _ শ্রীযোগেশচশ্র বাগল ১০১৬ 
৪ ব্রজেন্দ্রনাথ ও বমন্তরঞ্রন _ শ্রচিন্ত'হরণ চক্রবর্তী ৮০ ২৩ 
৫| অনৃপনারায়ণ তর্কশিরোমণি  --শ্রীনীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ৮৮ ২৬ 
৬। বচনসমস্তা, না বিভক্তিবিভ্রাট -_শ্রীননীগোপাল দাশশর্মম ০৯:৩০ 


রা 


গশ্িমব্ধ অরকার-্র্ত বাম্বানিত )৯৫)৮২ 
রীন-্মারক-গ্রস্থারগ্া 
ব্রজেন্জনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ঃ ৰ 
সংবাদপত্রে মেকালের কথা ১ম খওঃ  বৃল্য ১০২+১২৫* 


সেকালের বাংল সংবাদপত্রে ( ১৮১৮-৪০ ) বাঙ্গালী-জীবন 
সম্বন্ধে যে-সপকল অমূল্য তথ্য পাওয়। যায়, তাহারই সঙ্কলন। 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস £ (ও লঙ্ধরগ) ৫২ 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের 
সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস। 


ংল। সাময়িক-পাত্র : ১ম-২য় আগ ৫২+ ২০ 
১৮১৮ সালে বাংল] সাময়িক-পত্ত্রের জম্মাবধি বর্ধমান 
শতাবীর পূর্ব পধ্যন্ভ সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয় । 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমা লা! : ১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫২ 
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জম্মকাল হইতে যে-সকল ন্মরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহান্র 
উৎপভি, গঠন ও বিকাশে সহায়ত! করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। 


শ্রীদীনেশচন্দ্র ভষ্রাচার্য্যের 
১৯৫২-৫৩ রবীন্জ-স্মারক-পুরস্কার প্রাপ্ত। 


বাঙ্গালার সানস্বত অথদান (বঙ্গে নব্যন্থায় চর্্চ1) ১০৯ 


বল্গীয়-সাহিত্য-পরিষত-_২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা -৬ 





হেমন্ন্থাবলীর নিয়নিখিত গুস্তকগুলি গ্রকাশিত হইল 


সম্পাদক £ ভ্রীসজনীকান্ত দাস 

১। বৃত্রসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড )৫২ ২। আশাকানন ২২ ৩। বীরবান্ছ কাব্য ১০ 

৪। ছায়াময়ী ১১  ৫। দ্রশমহাবিগ্ভ/! 9০ ৬ চিত্তবিকাশ ১২ 
সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পুজার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে। 


ঙ ৪ ৪ 


টে 


সাহিত্যরখীদের গা বলা 
সম্পাদক £ ব্রজেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস 


বঙ্বিমচন্ মধ্সুদন 


উপস্থাস, বন্ধ, কবিতা, গীতা কাবা, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা 
আট থণ্ডে রেকানে সুদৃপ্ বাধাই। মূল্য ৭২২ রেক্সিনে শত বাধাই। মুল্য ১৮২ 


ভারতচ৮দ্ দীনবন্ধু 


অন্ঈদামঙ্গল। রস১গ্রীরী ও বিবিধ কবিতা 


রেক্সনে বাধানো--১০২ নাটক, প্রহসন, গন্-পদ্ দুই ণ্ডে 


কাগঞ্জের মলাট-_৮২ রেন্সিনে স্দৃশ্ত বাধাই । মুল্য ১৮২ 
িজন্জলাল নামেদ্রনন্দর 
কবিতা, গান, হাসির গান সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ থণ্ডে। 

মূল্য ১০২. ঘুপ্য ৪৭৯ 
ডঃ | 
পাঢকডি শরংকুমারী 
অধুনা-৫প্রাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত ুঁতবিবাহ, ও অন্যান্ত 
সংগ্রহ। ছুই থণ্ডে। যুল্য ১২২ সামাজিক চিত্র। মুল্য ৬1০ 


 ঘ্ামিমাহল 


সমগ্র বাংল! রচনাবলী রেক্সিনে স্ুদৃণ্ত বাধাই । মুল্য ১৬॥০ 


বলদ্্র-গশ্থাবলা 


বলেন্্নাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী । মূল্য ১২৭ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য*পরিষৎ--২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 








অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পথে বিপথে ২০ 
আলোর ফুলকি ॥ গল্প ২২ 
ঘরোয়া! ২॥০ 
জোড়ামীকোর ধারে ৩॥০ 
বাংলার ব্রত ॥০ 
ভারত শিল্পে মৃতি ॥০ 
ভারত শিল্পের ষড়ঙগ ॥? 


১০০্ন 


শ্রীরাজশেখর বস্থু 
কালিদাসের যেঘদুত ১॥০ 
কুটির শিল্প ॥০ 
ভারতের থণিজ ॥? 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
পূজা পার্বণ ৩২, ৪২ 
শিক্ষাপ্রকল্প ॥. 
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 
উপনিষৎ ॥০ 
পালিপ্রকাশ ৫২ 
চারুচন্দ্র দত্ত 
পুরানো কথা ২২ 
ছুণিয়াদারী ২২ 
কাজী আবদুল ওছ্‌দ 
হিন্দু মুপলমানের বিরোধ ১২. 
পথ ও বিপথ 1%০ 
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
বাংলার লেখক ৪. 
নেহরু : ব্যভি ও ব্যক্তিত্ব ২॥০ 


প্রমথ চৌধুরী 
প্রবন্ধ সংগ্রহ ৬২ 
বীরবলের হালখাতা ৩২, 
রায়তের কথা ॥? 
হিন্দুসংগীত ॥০ 
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 
প্রাচীন ভারতের দাবী ২২ 
জাতিতেদ ৫২ 
ভারতের সংস্কৃতি ॥০ 
বাংলার সাধন! ॥০ 
হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥০ 
তারতে হিন্দুমুঘলমানের 
যুক্তসাধনা ॥০ 
অজিতকুমার চক্রবর্তী 
রবীন্দ্রনাথ ১॥০ 
্রহ্মবিস্তালয় ১৪০ 
শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত 
কাব্যজিজ্ঞাসা ১9০, ২॥০ 


্রীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্ত। ২০ 


শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কথা ও স্বর ₹২ 

শ্রীনির্মলকুমার বন্থু 
হিন্দুদমাজের গড়ন ২॥০ 


শ্রীনন্দলাল বনু 
রূপাবলী ১, ২, ৩ ৫ ১/০। ১০, ১২. 


৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 








বনুসম্মানিত রবীন্দ্রস্থৃতি-পুরস্কা প্রাপ্ত 
ব্রজেন্দ্রনাথের অমূল্য গ্রন্থরাজি 


সংবাদপত্রে সকালের কথা 


প্রথম খণ্ড £ মুল্য ১০২৬ দ্বিতীয় খণ্ড £ মূল্য ১২।০ 


সেকালের বাংল। সংবাদপত্রে বাঁঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া বায়, এই গ্রন্থ 
তাহারই সন্ক্লন। বাংল| ভাব! ও সাহিত্যের বিকাশ, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের 
বিস্তার, দেশের সামাজিক অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা, সম্্ান্ত বাঙালী পরিবারের ইতিহাস, 
উনবিংশ শতান্ধীর বাঙালী-জীবনের এমন অল্প দিকৃই আছে, যাঞার সম্বক্ষে অমুল) উপকরণ 
ইহাতে নাঁপাওয়| যায়। ভূমিক| ও টাক|-টিপ্ননীদহ। সেকালের বহু চিত্র সন্থলিত। 


বাংল! সাময়িক-পন্ু 


প্রথম ভাগ £ মুল্য ৫২ দ্বিতীয় ভাগ £ মুল্য ২ 


, ১৮১৮ সনে বাংল! সাময়িক-পত্রের সুচনা1॥ এই সময় হইতে গত শতাবীর শেষ পর্যস্ত 
বাংলায় ষে-নকল সামগিক-পত্র প্রকাশিত হয়, সেগুলির বিস্তৃত পরিচয়--দংবাদ-পন্ত সম্বন্ধে 
সরকারী বিধিনিষেধের বিবরণ সহ্‌ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সাংবাদিকগণের বহু চিত্রসহ। 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 


পরিবন্ধিত সংস্করণ। মূলা ৪২ 


সমসাময়িক উপাদানের সাহাধ্যে লিখিত ১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ ধ্রীষ্টা্ব পর্যন্ত বাংল! 
দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহান। ইহাতে বাংল! নাটাস।হিত্ের আলোচনাও 
আছে। খ্যাতনাম। অভিনেত1 ও অভিনেত্রীর চিত্র সম্থলিত। 


সাহিত্য-সাধক-রিতমালা 


আট খণ্ড ঃ,মুল্য ৪৫২ 
প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্র পাওয়া যায় 


আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল ন্মরণীয় সাহ্ত্যি-সাধক ইচ্ছার 
উৎপতি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের নির্ভরযোগ্য জীবনবৃত্ান্ত ও গ্রস্থ- 
পরিচয় । এই চরিতমাল| এক কথা বাংল|-সাহিতোর প্রামাণিক ইতিহাস। 


বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাত1-৬ 


ঞে 
চি 
নখ 


কি 
০৯৯ হা 
৪ 


ই ৬৮০৫ 


সু 
সং” সু , ক্ষ 


1 রর সি $ ৃ না 8 
ই ক 1 :: ূ 
বু ৫ £ পি ২. সাহিত্য-পরিষং-প্িকা 
০: সত রর ৬০ বর্ষ, ১য সংখ্যা 
8 
চণ্তীমঙ্পলৈর আরও ছুই জন কবি 
প্্রীআাশুতোষ ভটাচার্ধা 


মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাবোর অন্তর্গত বাস্থলীমঙ্গল নামক একথানি পুধির কেহ 
কেছ উল্লেখ মাত্র করিয়া,ছন, কিন্ত ইছার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত কোনও পরিচয় কোথাও 
প্রকাশিত হয় নাই। এই পুথিখানি কে কৰে রচনা করিয়াছিলেন, ইছার বিষয়-বন্তাই বা 
কি ছিল, প্রাগীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাছিতোর ইতিহাস অন্ুুসন্ধানকারীর্দিগের নিকট 
এই সকল বৃত্তান্ত একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি বর্দমান জিলার চকদীঘি গ্রামের 
'রাঢ় মিউজিয়মে' ইছার একথানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে । পুথিখানির কোন বিবরণ 
আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।১ নান! কারণে ইছার বিষয় একটু বিস্বৃত তাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
পুধিখানির রচগ়িতার নাম মুকুল) রচনার মধ্যে তিশি এই প্রকার ওপিত! ৰ্যবছার 
করিয়াছেন __ 
মুকুন্দ ৯তি ভারতী 
পদ কমল সারথী 
যাচয়তি বর পিনাকিনী। 


অথবা 
মুকুদ্দ রচিল বাস্লী মঙ্গল 


ত্রিগুরাচরণামুজে | 
 মুকুঙ্গ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ, তিনি কোন কোন তণিতায় নিজের নামের সঙ্গ 
ধিজ কথাটিও যুক্ত করিয়াছেন, যেমন,- 
চণ্তীপদ মবসিজে 
সেবিয়! মুকু্ দ্বিজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল 
তাহা উপাধি ছিল কবিচন্ত্র ; কারণ, কোন কোন শণিতায় ত্বিনি তাহা এই ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন।__ 
ত্রিপুর! পদারৰিন 
মকরন্দচয় তৃজগ 
কবিচন্তর শ্রীমুকুলা তণে। 





১। বঙ্গীয়-সা হিত্য-পর্িহদের নহ্‌কারী সম্পাদক জীযু্ত দুষলচন্ত্র বঙ্গেগাপাধ্যায় মহাশর ইহার উপর আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি! আমায় কৃতজতাভাজন হইয়াছেন । শ্রীযুক্ত গুতেশু লিং রায়ের সম্পাদনায় দী্ই এইটি 
গ্রকাশিত হইবার কথ! গুনিতেছি। 


২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | ১ম সংখ্যা 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকু্ নামক ব্রাহ্মণ কবির অভাব নাই। তিনি তীহাদেরই 
কেহ কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পার! যায় ষে, তিনি তীহার্দের কেহ 
নছেন, তিনি একজন শ্বতপ্র ব্যক্তি। বিষয়টি একটু বিস্ৃত আলোচন! করিয়া দেখ! যাইতে 
পারে। 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দনামক ব্রাঙ্গণ কবিদিগের মধ্যে কবিকন্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । বানুলীমঙ্গলরচয়িতা ধিজ কবিচজ মুকুদা 
যে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ইহ! উভয়ের ব্যবজৃত ভণিতার তুলন! করিলেই বুঝিতে পারা 
যাইবে। বাস্থলীমঙ্গল-রচয়িতা নিজেকে মুকুন্দ বলিয়! উল্লেখ করিলেও কোথাও মুকুঙ্গরাম 
বলেন নাই, কিংবা দ্বিজ বলির! বার বার উল্লেখ করিলেও চক্রবর্তী পদবীর ব্যবহার করেন 
নাই। তিনি কবিচন্জর উপাধি ব্যবছার করিয়াছেন, কিন্ত কৰিকন্কণ ব্যবছার করেন নাই। 
অবশ্য মু$ুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কাঁবচন্ত্র, কিন্তু বান্ুলীমঙ্জলের ভণিতার 
কবিচন্ত্র ব্বতন্্ কোন ব্যক্তির নাম নভে, ইচা মুকুন্দের উপাধি! অতএব কবিচজ্ মুকুদ 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে কবিকম্কণ মুকুন্দ্রাম হইতে স্বতন্ত্র একজন কবি। ককিচন্তর 
কুন স্তাহার কাব্যমধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন? তাহা হইতে জানিতে 
পার! বায় যে, তাহার পিতামছের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্তন মিশ্র, মাতার 
নাম হারাবতী, সহোদর ভ্রাতার নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্রের নাম রমানাথ, 
চন্্রশেখর ও সনাতন। মুকুনারাম চক্রবর্তীর পরিচয় সম্পূর্ণ শ্বতস্ত। অতএব মুকুন্ঈরামের 
নামে পরবর্তী কালে কেহ এই কাব্যথানা৷ রচন! করিয়াছে, এমন তুল করিবারও কোনও 
কারণ নাই। 

মধ্যযুগে ছিজ মুকুন্দনামক একজন কবি 'জগন্নাথবিজয়' বা 'জগন্নাধমঙ্গল' নামক 
একখানি কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন। তিনি মুকুণ্দ ভারতী নামে পরিচিত। তাহার 
কোন পরিচয় উক্ত দ্বিজ কবিচস্ত্র মুকুন্দের পরিচয়ের অস্ুকুল নহে। অতএব স্হারাও যে 
পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে বিষয়ে সঙ্গেহ নাই। দ্বিজ মুকুগনামক আর একজন কৰি 
'অর্জুনসংবাদ' বা 'বৈধবামৃত, নামক একখানি গীতার অচ্ুবাদজাতীয় কাব্য রচনা করেন। 
তিনি নিজেকে মুকুনদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । কব্চন্ত্র মুকুল কোথাও নিজেকে 
মুকু্গদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই । বিশেষতঃ একজন বৈষ্ণবজ্জাতীয় কাব্য ও অন্ত 
একজন শাক্ত কাব্য রচন! করিয়াছেন। মতএব ইহারাও উভয়ে পরম্পর শ্বতন্ত্র ব্যক্তি 
বলিয়া মনে হয়। অতএৰ দেখা! যাইতেছে যে, বান্ুলীমঙ্গল-প্রণেতা ক ৰিচন্্র মুকুন্দ মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্যের হতিছাসে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পরিচয় ব্যতীত 
কবির আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 

আলোচ্য পগুথিখানি বর্ধমান জিলার মণ্ডলঘাট পরগণার আমুরিয়! গ্রামে অঙ্গুলিখিত 
হইয়াছিল বলিয়! পৃথিখানিতে উল্লেখ করা হইয়াছে । কৰি এই অঞ্চজেরই অধিবাসী হইতে 
পারেন। বর্ধমানের মহারাজ কীততিচন্্র রায়ের রাতত্বকালে ১৫৭ শকাৰ বা! ১১৪২ সাল 


৬৩ বর্ষ ] চণ্তীমঙ্গলের আরও ছুই জন কবি ৩ 


পুধিখানির লিপিকাল বলিয়! উল্লিখিত আছে। ইহাতে ১৭৩৫ গ্রীষ্টাব পাওয়া যায়। ইহ! 
কবির শ্বহস্তলিখিত পুথি নহে; কারণ, ইহাতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায় 
শ্রীকিশোরদাস মিত্র (মিশ্র?)। অতএব কৰি ইহার পূর্ব্বেই বর্তমান ছিলেন, কিন্ত কত 
পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহ! বলা সহজলাধ্য নহে। পুখিখানির রচনাকাল সম্পর্কে ইহাতে 
এই প্রকার উল্লেখ আছে।__ 
শাকে রসরথ (রস?) বেদ শশাঙ্ক গণিতে। 
বাস্থুলিমঙ্জল গীত ছেল সেই হইতে ॥ 
সকলেই অবগত আছেন যে, কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতিক্ত চত্তীমঙ্গলের বঙ্গবাসী- 
সংস্করণে ইছার রচনা-কা'লজ্ঞাপক এই ছুইটি পদ দেখিতে পাওয়! যায়-_ 
| শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিত]। 
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥ 
কিন্তু ইহা তাছার আর কোন মুদ্রিত সংস্করণ কিংবা হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া বায় না। 
বঙ্গবাসী কর্তৃক ব্যৰহৃত মুকুন্দরামের পুথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব এমন 
মনে করা যাইতে পারে কি যে, নামসামঞ্জন্তের জন্ঠ বঙ্গবাসীর মুকুনরামকৃত চত্তীমঙ্জল- 
সম্পাদক কবিচন্ত্র মুকুন্দকত বাসুলীমঙ্জল রচনার কা'লনিরায়ক পদ ছুইটি মুকুন্দরামের 
পুথি সম্পর্কেই ব্যবহার করিয়াছেন? তাহা না হইলে উক্ত পদ ছুটি বঙ্গবাসী-প্রকাশিত 
মুকুন্দরামের পুথিতে কোথ। হইতে অ।সিল ? এই পদ দুইটি যে মুকুন্দরামের পুথিতে প্রক্ষিণ্ত 
হইয়াছে, এই বিষয়ে ত আর এখন কাহারও সংশয় নাই। যঙ্দি এই পদ দুইটি কবিচন্তর 
মুকুঙ্গের বান্থুলীমঙ্গল হইতেই আসিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, বাজুলীমজলের রচনা- 
কাল ১৪৯৯ শকাব বা ১৫৭৭ গ্রীষ্টাবৰৰ । তাহা! হইলে কবিচন্ত্র মুকুন্দ কৰিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 
হইতে পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই 
বলা যাইতে পারে না। ইহার ছুইটি কারণ? গ্রাথমত:, কবিচন্ত্র মুকুন্দের ভাষায় প্রাচীনত্বের 
কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মুকুন্দরাম তাহার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ 
করেন নাই, বরং মাণিক দত্তবকে "সঙ্গীত তগ্চ কবি' বলিয়! শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। 
তবে ইহার উত্তরেও বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ কবিচন্জের পুথি পরবর্তী কালে 
লিপিকর কর্তৃক আধুনিকতায় পরিবর্তিত হইয়াছে এৰং মুকুন'রামের বিষয়বস্তু কতকট! স্বতন্ত্র 
ছিল ৰলিয়। কিংবা তিনি স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলির! কবিচঞ্জের বিষয় ইচ্ছা 
করিয়াই ভাহার কাব্যে কিছু উল্লেখ করেন নাই, অথবা তাহার বিষয় তিনি কিছুই অবগত 
ছিলেন না। কিন্তু কবিচন্ত্র মুকুলের বান্থুলীমঙ্জল কাব্যের আর কোন পুথি আবিষ্কৃত ন1 
হওয়! পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত করিয়! কিছুই বলিবার উপায় নাই। 
কবিচজ মুকুন্দরচিত বান্থলীমঙ্জলের বিষয়বস্ত কবিকন্কণ মুকুঙ্গারাম-রচিত অতয়ামজলের 
বিষয়বস্ত হইতে কতকট! শ্বতত্্ব। কবিচন্ মুকুলের পুথি দ্বাদশ পালায় বিভক্ত, কৰিকন্কণ 
মুকুদ রামের পুথি যোল পালায় ৰিতন্ত। কবিচন্্র মুকুনের পুথিতে গ্রথম সাতটি পালায় 


৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


মূল মার্কণ্েয় চণ্ডী অবলম্বনে অষ্ট মন্বস্তরকথা, ন্বরথ রাজার উপাখ্যান, মধুকৈটতবধ, 
মহিষান্থর বধ, স্তপ্তনিশুপ্ভ বধ প্রভৃতি উপাখ্যান বগ্রিত হইয়াছে । অবশিষ্ট পাঁচটি পালায় 
বর্ধমানের ধুসগত সঙ্ধাগরের উপাখ্যান ৰণিত হুইয়াছে। দেৰী বিশালাক্ষী বা বান্থলীর 
পূজা প্রত্যাখ্যান করায় সদাগর ধুসদত্ত বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পাটনে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বন্দী 
থাকিবার পর পুত্র গুগত্ত কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। অতএব চত্তীমঙ্জলের ধনপতি সাগরের 
কাহিনীর সঙ্গে ইহার কাহিনীগত বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কালকেতুর কাহিনীটি: 
ইহাতে নাই। 
ধুসদত্বের কাহিনী কবিকক্কণ যুকুনগরামের সমসাময়িক কালে ব্যাপক তাবে প্রচলিত ছিল 
বলিয়া মনে হয়। কাঁরণ, মুকুনীরাম তাহার অতয়ামঙ্জল বা চণ্তীমজল কাব্যে উল্লেখ 
করিয়াছেন, 
বর্ধমানে ধুসদত্ত যার বংশে সোমদত 
মছাকুল বেণ্যার গ্রধান। 
বান্থলীর প্রতিদবন্দী স্বামশ বৎসর বলী 
ৰিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥ 
মুকুঙ্গীরাম ধনপতি স্দাগরকে ধুসদত্ের মামাত ভা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুল্লনার 
পরীক্ষা গ্রহণকালে ধুসধত্ব আসিয়া তাহাকে 'জৌঘর' বা জতুগৃহ করিবার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন,_ 


তুমি মামাইত তাই অবস্থী কল্যাগ চাই 
কহিতে মানহ পাছে রোষ। 
তোমারে কহিলু সাধু জৌঘর করুক ৰধু 


তবে সভে করিব নির্দোষ ॥ 
মুকুলরাঁমের পরবর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও ধুসদত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,_ 
বর্ধমান ছৈতে আলা ধুসদত্ত বাণ্যা। 
অতএব কবিচন্জ মূকুদ৷ যি মুকুনায়ামের পূর্ববর্তী কবিও হুন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে 
ধুসাত্ত বণিকের কাহিনী বর্ণনা কর! কিছুই অসম্ভব ছিল না। 
কবিচ্্র মুকুল্দোর ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম/তামুক্ত। তাহার উপর সংস্ত সাহিত্য ও বাংল! 
বৈষৰ পঙাবলীর গ্রতাব অত্যন্ত স্পষ্ট । সেই জন্ত ভাষা হইতে তাহার কাল-বিচায় কয়া 
সম্ভব নছে। নিয়ে তাহার রচনার যে সকল আদর্শ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইতেই 
তাহার ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে । শিবের বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,_ 
শিবোপরি গঙ্গ গৌরী আধ অঙ্গ 
ত্রিশূল দিঙিম তূজে। 
পেখি দিগন্বর মহিলা মণ্ডল 
বদন লুকাঅহি লাজে ॥ 


৬০ বর্ধ ] চণ্তীমঙ্গলের আরও ছুই জন কবি 


বরবেশী শিবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 
জাম'ত| লাজট দেখিয়া বিকট 
সর্ব ভাবছ দুঃখ! 
শিবস্তোত্রে লিখিয়াছেন,_ 


একানেকা লঘুগুরু ব)ক্তাব্যক্ত তছ্থ। ধেয়ানে ন1 জানে ব্রহ্গা নারায়ণ স্বাণু। 
শ্রবণ পবন নিন্ত শ্রমজলহর]। মধুগন্ধ লে!ভে মনা চপল জ্রমরা | 
কুমতিদছনদক্ষ ভবতয়হারী। নিয়ত ছ্বুরিত ছুঃখ জগছুপকারী ॥ 

নব শমী শিরে শোভে শরীর শুছান্দ। মুগ বাদল পর পুনমিক চান ॥ 
ত্রিপুরাপদারবিনামধূলুক্ধমতি। শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর তারতী ॥ 


বানথুলীমঙ্জলের কাহিনী চণ্তীমঞ্জল শ্রেণীর কাহিনীর অন্তর্গত; বান্থুলীই কালক্রমে চণ্তীতে 
পরিণতি লাত করিয়াছেন; এই দিক্‌ দিয়াও বাস্থলীমঙ্জল কাবাখানি মুকুলরামের চণ্তীমঙগল 
হইতে গ্রাচীনতর হওয়া সম্ব। তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, ইছার আরও দুই একথানি পুথির 
সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত ইছার রচনাকাল সম্পর্কে গ্ুনিশ্চিত কোন ধারণা করিতে পারা 
যাইবে না। 

তারতচন্ত্রের অন্র্দামঙগল রচনার পরও মুকুনারামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারাটি যে 
একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি অকিঞ্চনের চত্ীমঙগল। ইহার 
পৃথিখানি আজিও প্রকাশিত হইৰার লৌতাগ্য লা করে নাই, কিংবা বাংল! সাহিত্যের 
কোন ইতিহাসলেখক এই পর্য্যন্ত এই পুধিখানির বিষয় কোন উল্লেখ পর্ঘান্ত করেন নাই। 
সম্প্রতি ইহার একখানি পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, এখানে তাহার বিষয়ই উল্লেখ 
করিব। 

পুধিখানি ছুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ ছইয়াছে-_ প্রথম খণ্ডে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও দ্বিতীয় 
খণ্ডে ধনপতি সদগরের কাহিনী বণিত হইয়াছে 3 বর্ণনা কোথাও সংক্ষিণ্ত নহে সর্বত্রই 
মুকুন্দরামের চণ্ডতীমঙ্জলের ন্যায়ই দীর্ঘ। যোলটি পালায় দুইটি কাহিনী সম্পূর্ণ হইয়াছে; 
প্রত্যেক পালায় নূতন করিয়। পত্রাঙ্ক মেওয়৷ হুইয়াছে। পুধিখানি কোথাও একই পাতার 
ছুই পৃষ্ঠায়, কোথাও বা দৌ-ভাজ কর! দুই পাতার এক পৃষ্ঠায় করিয়া লিখিত। পুধিখানির 
অবস্থ! তাল, লিপি সুন্দর ও সহজপাঠ্য, তবে এক।ধিক হস্তে লিখিত। অক্ষরের ছাদ দেখিয় 
্ীষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুধিখানি লিখিত বলিয়া! মনে হয়। তগিভায় কৰি এই 
ভাবে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, 

চণ্ডিকার চরণ চি্তিয়া অনুক্ষণ। রচিল! কবীন্ত্র চক্রব্তী অকিঞ্চন ॥ 

আজ্ঞা পায়্যা অপাঙ্গিনী আরস্ডে রন্ধন । রচিল! কবীর চক্রবর্তী অকিঞ্চন | ইত্যাদি 


২। মেদিনীপুর জিলায অন্তর্গত ঘাটাল ধহকুমার বেঙগরাল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর জীতারাপদ চক্রবতাঁ ধি এ 
মহাশয়ের সৌজন্তে পুধিখানি আসার দেখিবায় সথযোগ হইয়াছে। গৃথিখানি বিষয়ে পূর্বে জাঁমি নিজেও কিছু 
অবগত ছিলাম ন1। 


৬ নাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 


অর্থাৎ কৰির নাম অকিঞ্চন চক্রবর্তী, তাহার উপাধি কবীনত্র। তণিতার অনেক স্থানে কেবল 
মাত্র তাহার উপাধিটিও ব্যবহার করিয়াছেন) 
চণ্তীর আদেশ পায়্যা কবীন্ কহেন গায়্যা 
দূর কর আমার কলুষ। 
অকিঞ্চন তাহার বাসম্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 


বসতি বরদ। বদনে সারদ। 
চগ্ডিকা দেবীর আদেশে। 
নুতন মঙ্গল শ্রবণে কুশল 


কবীষ্তর ব্রাহ্মণে তাষে ॥ 

মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা! একটি পরগণার নাম। প্রায় সমসাময়িক 
আর একজন মঙ্গল-কাব্যের কৰি ভীাভার কাব্যে এই বর! পরগণার অন্তর্গত যছুপুর গ্রামের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শিবায়নের কৰি রাষেশ্বর ভট্টাচাধ্য । অকিঞ্চন রামেশ্বরের 
পরবর্তী কবি, সেই কথা পরে আরও বিস্তৃত তাবে উল্লেখ করা যাইবে। বর্তমানে কৰির 

২শধরগণ এই ৰরদ। পরগণার অন্তর্গত বেঙ্জরাল নামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কৰির 
বংশধরদ্িগের গৃহে প্রাপ্ত একটি ব্রঙ্গোষ্তরের দলিলে কবির তিন পুত্র-_রামাদ, রামলাল 
ও শিবানঙ্গকে এই বেজরাল গ্রামেরই অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। দলিলখানি 
১২০৯ সালে লিখিত। কবি সেই সময় জীবিত ছিলেন না, তবে তিনিও বেঙজগরাল 
গ্রীমেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়৷ মনে হয়। কিন্তু পুথির মধ্যে তিনি কোথাও নিজের 
গ্রামের নামটি উল্লেখ করেন নাই। বরং তীহার পিতা আটঘরা নামক গ্রামে বাস 
করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন+_ 

বিগ্রকুলোৎপতি  আটৎরা স্থিতি 
ঠাকুর পুরুষোস্তম। 
তাহার নঙ্গান কবীষ্জ ব্রাহ্মণ 
রচে কাব্য মনোরম ॥ 

আটখরা-শ্রীরামপুর গ্রাম মেদিনীপুর জিলার ঘাঁটাল মহুকুমাতেই অবস্থিত। কবি স্বয়ং 
কিংবা তাহার পুক্গণই সর্বপ্রথম আসিয়া ইহার 'অনতিদূরবন্তী বেঙ্গরাল গ্রামে ৰসতি 
স্বাপন করেন কি ণা, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। বি বর্ধমানের অধিপতি 
কীর্তিচক্রের দেশে বাস করিতেন বলিয়া বার বার স্তাহার নাম কাব্যমধ্যে উল্লেখ 
করিয়াছেন, ূ 
মহারাজ চক্রবন্তী কীর্চিচজ কতকীি 


ইঞ্জের সমান বর্ধমানে। 
নিবাষ তাহার দেশে নৃতন মঙ্গল তাবে 


ব্রাহ্মণ কবীন্ত্র অকিঞ্চনে ॥ 


৬৩ বর্ধ ] চণ্ডীমঙ্গলৈর আরও ছুই জন কবি ৭ 


চিত্রসেনের তাত [কীর্তি নরনাথ 
রাজা জগৎরায়ের নন্দন । 
বসিয়। তাহার দেশে নৃতন মঙ্গল তাবে 
শ্রীধুত কবীন্ত্র অকিঞ্চন ॥ 
কিন্ত তিনি কীর্ডিচন্তের সমসাময়িক ছিলেন না 3 কারণ, তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন,__ 
ভূপতি তিলকচন্ত্ বঙ্ধমানে যেন উত্ত 
তেজচন্জ্র তাহার নদন। 
নিবাস তাহার দেশে চণ্ডিক! মঙগল ভাষে 
| কৰীন্ত্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন ॥ 
মনে হয়, তিনি যখন চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচন| করেন, তখন মহারাজ তিলকচঙ্জের পুত্র মহারাজ 
তেতশ্চন্্র বর্ধীমানের অধিপতি ছিলেন। তেজশ্চন্ের রাজ্যকাল খ্রীষ্টা্ব ১৭৭০ হইতে 
১৮৩২। তবে মনে হয়, গ্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কাব্যখানি রচিত হয়। 
মহারাজ তিলকচন্ত্রের কথাও তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি 
তিলকচঞ্জ্রের রাজ্যকালের শেষ ভাগ হইতে তেজশ্চন্দ্রের রাঞ্যক!লের প্রথম তাগ 
পধ্যস্ত বর্তমান ছিলেন। এই বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ আছে, তাহা পরে উল্লেখ 
করিব। পুথিখানিতে ইহার রচনা-কালঙ্ঞাপক নিষ্ধিষ্ট কোন তারিখের উল্লেখ পাওয়। যায় 
না) অতএব ইহা অপেক্ষ। এই বিষয়ে আর কিছু নির্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব ।১ 
পুথিখানির নাম তিনি এক জারগায় “পার্বতীর সন্কীর্তন ৰলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, 
অন্তর সর্বদাই তিনি ইহাকে চণ্তীর 'নূতন মল? বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ৰলা বাহুল্য, 
রাষেশ্বরের “শিবসন্কীর্ভনে'র অঙ্থকরণেই একৰার ইহাকে 'পার্বতীর সঙ্কীর্তন' বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে ) যেমন,__ 
পাল। পূর্ণ হল্য পার্বতীর সন্কীর্ভন। 
বিরচিল কবীন্তর চক্রবর্তী অকিঞ্চন ॥ 
অকি্চন বৃদ্ধ বয়সেই চণ্তীমণগ্ডল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়! মনে হয়; কারণ ইছাতে 
তাহার তিন পুন্সেরই উ“ল্লখ আছে, যেমন,_- 
শ্রীরামদুলালে রামচন্জ্র শিবানন্দে। 
কল্যাণে করিবে রক্ষা! গঙ্গাপদঘন্দে ॥ 
এইবার কাব্যখানির আত্যন্তরিক একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োঞন। মুকুন্দরামের বসতি- 


৩। কবির বংশধরদিগ্নের গৃহে হে বংশলতা। রক্ষিত আছে, তাহীতে দেখিতে পীওয়া। যায়, হয়িনীরায়ণেয় পুত্র 
পুরুষোদ্তম, ঠাহার পুত্র কৰি অধিঞর, তাহার তিন পুত্র-_রাষঠার, রামগুলাল ও শিষানক্ছ, রামটাদের পুত্র 
রামজীবন, রামজীবনেঞ্জ পুত্র বেণীমাধব,'াহার পুত্র মাথন ও তৎপুজ তায়াপদ । অকিঞ্চন হইতে তারাপদ পর্বত 
পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে। চাঞ্জি পুরুষে এক শতা্ী ধরিবার নিয়ম, তাহ হইলে দেখ বায়, যাত্র ১২৫ বত পূর্বের 
অকিঞ্চন বর্নান ছিলেন। 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


1 ১ম সংখ্যা 


স্থানের অনতিদুরবর্তী অঞ্চলে ৰাস করিয়! কবি অকিঞ্চন যে তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে 
পারিবেন না, তাছা স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে। যঙ্গিও বহুলাংশে অকিঞ্চন মুকুঙ্গরাম 


্বারাই গ্রভাবিত হইয়াছেন, 


এ কথা সত্য। 


তথাপি কাহুনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় 


ভিনি কৌন কোন স্থানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁভার ভাড়ুর 
চরিত্রটি যদিও মুকুন্দরামের তাড়ুর ছায়াতলেই অঙ্কিত, তথাপি উহ!র কতকটা স্বতন্ত্র 


বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন, 
মধ্যেতে মণ্ডপ করে হ্ুভাবের ঘর। 
কড়ি সাধে কিস্করে করিয়৷ আটগ্বরা। 
কাপড়্যার কাপড় ক্রিনিয়। আনে ছলে। 
ধর্ত বৃদ্ধেয ধান কিনে ধার নাহি সুুধে। 
কুমারের কুস্ত লেই সরা তাও হাড়ি। 
ছুটি বেট দেই দেখ! দোকানের কাছে। 
ভলে বায় যুবতী জঞ্জাল করে াটে। 
পথে পাক পেল্য। পাশ ঢাক। পিয়া! তায়। 
প্রবল প্রতাপ ধরে একটি জামাই । 
দধি ছুদ্ধ দেখিলে দোকান শুদ্ধ লুটে । 
পথে যায় পথিক প্রতভাপে গালি পাড়ে । 
নগরের লোক যত নানা ছুঃখ পায়। 
বুলন মওল সঙ্গে বাইশ বাজার। 
চণ্ডিকার চরণ চিস্তির। অন্গুক্ষণ। 


ভ'াডু দত্ত বৈসে তায় ভণ্ডের ঈশ্বর ॥ 

হাট ঘাট হুইল ভাড়ুর আক্ঞাকারী ॥ 
কড়ি নাঞ্জি দেই তারে কলমের বলে ॥ 
মাগিলে ম।লের টাকা! ম!র্য! প্রাণ বধে ॥ 
তাড়ুর ভগিনী তারে নাঞ্জি দেই কড়ি ॥ 
লুট কর্য। লাড়ু খায় লাঙ্গট হয়্যা নাচে ॥ 
বাটুলে কলসী ভাঙ্গে খাদ খুলে বাটে ॥ 
হেরি যুবতীর মুখ হান্তা পাক খায়। 
মাব্য' ধর্যা! লিক?) লেই মানা শুনে নই 
বীৰের দোহাই দিলে বল কর্য! পিটে ॥ 
পোষ বিন। ঘন্দ করে দণ্ড কর্য! ছাডে ॥ 
বিষাদ করিয়! বীরে জানাইতে যায় ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বীরে করিল জোহর ॥ 
রচিল। কবীষ্ চক্রবর্তী অকিঞ্চন॥ 


ভ'ড়ুর জামাতার কথা মুকুন্দরামে নাই, বুলন মণ্ডলের নামাট অকিঞ্চন মুকুন্দরাম 


হইতেই লইয়াছেন। 


উৎপীড়িত গুজয়াটবাসী কালকেতুর নিকট ভাড়ুর নামে যে অভিযোগ উপস্থিত 


করিতেছেন, তাহার চিঞ্জটি বাস্তব ও করুণ,__ 


মহাবীর, নগর নিবাসে নাঞ্ছি সাদ । 


শুন বীরশিরো।মণি, 


নিবাসে বসিল ফণী 


ভাড়ু দত্ত পাড়িল প্রমাদ ॥ 


তোমার আশাস পায়্য। 


সর্ব ছিন্ু ক্তী তয় 


অন্ন বসন্তে পরম কল্যাণে। 


নাঞ্িঃ ছিল রাজকর 


অপর আপন ডর, 


তোমার চরণস্কপার্দানে ॥ 


তোমার নগরে আসি 


আশ্বাসে সভা বনি 


প্রজ। মোর! গ্খের পায়রা । 
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যথা অপন্তায় নাঞ্চি সর্ধে বসি সেই ঠাঞ্চি 
খুঁজি বড় বৃক্ষের ছায়রা ॥ 

রাজার জয়ার্থ কড়ি দিতে নাঞ্জ করি দেরী 
সোই বাটপাড় নগরের । 

হিসাবি খান! লেয় ফায়খতি লিখিয় দেয় 
চরণে বিঙ্লায় মাগি তোর ॥ 

র ৬৬ $ 2 

প্রজাগণ যত বলে শুনি বীর কোপানলে 
ভাড়ুরে আনাইল দিয়া লোক। 

অতয়৷ করিয়া ধ্যান কৰীল্জ ব্রাহ্মণ গান 


সেবকে চণ্ডিক! দিবে সুখ ॥ 
অকিঞ্চনের চণ্তীমঙ্গলে ধনপতি সাগরের কাহছিনীটিও স্থুরচিত হইয়াছে, নিয্োদ্ধৃত 
মগর! নদীতে বাডবৃষ্টরর বর্ণনাটির মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টির পরি5য় পাওয়া! যাইবে,_ 

দেখি মগরার পানী বলে সাধুশিরোমণি 
উপায় চিন্তহ কর্ণধার। 

বুঝি বড় অমঙ্গল রাখ ডিঙ্গ৷ যথাস্থবল 
বিষম সঙ্কটে কর পার ॥ 

আমিতে মগরা নদে কোন দেবতার বাদে 
ঝড় বৃষ্টি হেল উপন্থিত। 

তাল সম পড়ে শিলা বিদরে নৌকার খিলা 
পবনে প্রবল ছৈল শীত ॥ 

অঙ্গে জল পড়ে বেগে দশনে দশন লাগে 
শীতে অঙ্গ ছেল কম্পমান। 

বারিধ বরিখে বারি ত্রিভাগ ডুৰিল তরী 
আজি মোর সংশয় পরাণ ॥ 

প্রলয় হইয়াছে ব ঘুরে মুকুরল। (1) 
ঝলকে ঝলকে উঠে জল। 

কাও্ারী ছেল ভাড় বাছিতে না পারে দাড় 
বুঝি ডিঙ্গ৷ বায় রসাতল ॥ 

দেখে বুহিত্রের পাশে মকর কুন্তভীর তসে 
তয়স্কর বিস্তার বদন। 

ছু কূলে পড়িছে হান! রাশি রাশি ভাষে ফেন! 
লহ লহ করে অহগণ॥ 
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অবনী ডুবিয়া জলে 
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বুঝি গেল রসাহলে 


বিপাক পড়িল আম! লয়্য!। 


উপরে পশিতে জল 


সতীপতি করে বল 


কিরূপে নগরে যাব বায়যা ॥ 


উদ্ধার করিতে বাপে 


বিমাতার অভিশাপে 


ধনে প্রাণে মভিলাম আমি। 


বলিও আমার মায় 


ছির! মৈল মগরায় 


যদি দেশে যাতে পার তুমি ॥ 


কর্ণধার বলে সাধু, 


পুজহ শঙ্করবধূ 


বিপদথগ্ডনী মহামায়া । 


তকতৰৎসল! চণ্ডী 


রাখিব হুর্জন দপ্ডি 


দিয় পদপক্কজের ছায়। ॥ 


গা ক 


কাগ্ডারের কথা গুনি 


রা 


চিন্তে সর্বস্বরূপিণী 


পুজে সাধু চণ্ডীর চরণ। 


ছুর্থম মগরা মাঝে 


রক্ষ চণ্ডী পদরজে 


বিরচিলা দ্বিজ অকিঞ্চন ॥ 
করুণ রসের বর্ণনায় অকিঞ্চনের যথার্থ দক্ষত' ছিল ; এই বিষয়ে তিনি যে কেবল মান্্ 


মঙগলকাৰ্যের বাধ! 


পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নহে; ইহার মধ্যে তিনি 


কতকট! মানবিকতার স্পর্শও দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিলে অতুযুক্তি হইবে ন|। 
শ্রীমস্তের সঙ্গে বিবাহান্তে সিংহলরাজদ্বহিত৷ ন্বশীলার পতিগৃহযাত্রার চিত্রটি বাঙ্গালীর 
গার্হন্থ্য জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে,__ 


কণ্তার গমনে রাণী করে ছায় ছায়। 
বৈৰাহিক ঠলে তুমি বিধির ঘটন]। 

যত কাল জীব প্রাণে যাবে নাগ্রি খেদ। 
রাখিল বিয়ের খোটা রাজ! ছুরাচার | 
কণ্তাভাব করিবে কহিবে নাঞ্ঞি কিছু । 
রাণীর রোদনে কাদে ধনপতি লাধু। 
টবে ছুঃখ দিল মোরে কি করিৰে তুমি । 
শ্রীমন্তে সপেন কন্। রাণী প্রিয় বোলে । 
প্রাণের অধিক! কন্ত তুমি লয়্যা যায়। 
দশ মোষ ক্ষমা দিবে দোষ না লইবে। 
মা বাপে দেখিতে আছে বাসন! সভার । 


ধৈরজ না৷ ধরে ধরে ধনপতির পায় ॥ 
পাইলে প1বওড হৈতে প্রচুর যন্ত্রণা। 
কৃষ্ণচন্ত্র করিলেন কন্তার বিচ্ছেদ ॥ 

মোর কন্তা ইবে তেল তনয়! তোমার ॥ 
মোর ঝিয়ে আগে ডাকা নিজ বিয়ে পাছু॥ 
আমার চক্ষের তারা ওই পুত্রবধূ । 
দেখিয়া শ্রামস্তে সর্ব্ব বিসরিষ্থ আমি ॥ 
মোর বাঞ্ছ৷ ছিল তুমি থাকিবে সিংহলে ॥ 
যতনে পালিবে ঝিয়ে মোর মাথা খায় ॥ 
হেরিয়া বঘনচাদ্দে হাসিয়া ডাকিবে ॥ 
আমার মাথার কির আন্ত একবার ॥ 
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দশ দিন দেখ! দিয়! দেশে গুন যাবে ।  শাগুড়ীর অন্ন খাইলে পরমাই বাড়িবে ॥ 
সে দেশের রাজা যদি ধনে করেবল। তুরিত গমনে আন্ত তোমার সিংহল॥ 


্রী্টায় অষ্টাদশ শতাকীতে বাংল! সাহিত্যের সকল বিয়েই যে রুচিছুষ্টির পরিচক্ন গ্রকাঁশ ' 
পাইয়াছিল, অকিঞ্চনের কাব্যখানি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুন্ত ছিল। অকিঞ্চনের রচিবোধ 
উন্নত ছিল; পরিচ্ছরন রচনার ভিতর দিয়া তাহার এই উন্নত রুচিবোধের ৰিকাশ. হুইয়াছে। 
্ী্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্রতাবেহই যে বাংলা সাহিত্য নৈতিক হুর্গীতির চরম 
সীমায় গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহা অকিঞ্চনের কাব্য পাঠ করিয়া কিছুতেই মনে হইতে 
পারে না। অচল! দেব-তক্তি লইয়াই তিনি তাহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তারতচঙ্জের 
মত দেবদেবীকে লইয়া অহেতুক কৌতুক করেন পাই। 
বিষয়-বিস্তাসে মুকুন্দরামের প্রভাব অকিঞ্চনের উপর অনস্বীকার্য হইলেও ভাষার দিক্‌ 

দিয়া তাহার উপর তাহার স্বদেশবাসী একজন কৰির প্রতাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়৷ রহিয়াছে। 
পুর্বে তাহার কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি শিবমজল বা শিবায়নের ক।ব রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য । সাহিত্যে ভাব-যুগের পর শব্বযুগেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে; ভারতচন্জ 
শব্যুগেরই কৰি এবং শবশিলী হিসাবেই তাহার কৃতিত্ব । রামেশ্বর বিচিত্র ধ্বনিসংযুক্ত 
শব্ধ ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্দেছে এক ম্ুলভ অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন, 
যেমন, 

তাত নাই তৰনে তবানী বাণী বাণ। 

চমৎকার চক্জচুড় চণ্ডী পানে চান ॥ 

পদ্মাবতী পার্ধবতীকে প্রবোধিয়া আনে । 

প্রাণনাথে প্রকারে তেটিব সেইখানে ॥ ইত্যাদি । 
অকিঞ্চন রাযেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অন্ুগ্রাস বাবহারের কৃত্রিম রীতিটির অন্ধ 
অনুকরণ করিয়াছিলেন ; যেমন,_ 

পুলোমজ| পুরন্দরে প্রবোধিয়া ছুর্গা। 

অবিলঘ্ধে অবনী আইল! অপবর্গা ॥ 

বিশ্বমাতা বীরবরে বলেন মধুর । 

কাস্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর । 

বিমানে বমিল বীর বনিতা লইয়া। 

বায় যযালয় পথে জয় জয় দিয়! | 

দুর্গা বল হুর্গাদুত স্বন্দুভি বাজান। 

সনে শমন শব গুনিবারে পান ॥ ইত্যাদি। 
ইহা! রামেশ্বর ও অকিঞ্চনেরই যে কেবল বৈশি&া ছিল, তাহা নহে; ইছা যুগেরই বৈশিষ্ট 
ছিল। এই শবাবিস্ভাসের কৃতিত্বের উপরই ভাবরতচঞ্জেরও প্রতিভার গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে ? তৰে 
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ভারতচজ্রের এই বিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইহাদের তাহ! ছিল না) ইছার! শব্ধ দ্বার! 
কোলাহল স্থষ্টি করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্জ্রের মত কলগুঞ্জন সহি করিতে পারেন নাই। 

অকিঞ্চন একখানি শীতলামঙ্গলও রচনা! করিয়াছিলেন। তাহার রচিত শীতলা মঙ্গল 
শীতলাপুজা উপলক্ষ্যে ঘাটাল মহকুমার বিতির অঞ্চলে এখনও গীত হুইয়া থাকে। ইহার 
একখানি পুথি কবির বংশধরদিগের গৃছে রক্ষিত আছে, তাহাতে কবি বর্ধমানের মছারাজ। 
তিলকচজ্জের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পুঞ্তর তেজশ্চঞজ্ের কোন উল্লেখ করেন নাই। 
ইছাতে মনে হয়, শীতলামঙগলখানিই অকিঞ্চনের প্রথম রচনা, ইহার পর তিনি চত্তীমল 
রচন! করিয়াছিলেন। 

ভগীরথের গঞ্জা আনয়ন ও গঙ্গার মাঙ্থাত্ব্য বর্ণন৷ করিয়াও অকিঞ্চন গঙ্গামজল শ্রেণীর 
একখানি ক্ষুপ্্ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনার পরিচ্ছন্নত! দেখিয়! যনে হয়) ইহ! তাহার 
সর্বশেষ রচনা । 

এখন পধ্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অকিঞ্চনই চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যের সর্বশেষ কৰি। মুকুনারামের চত্তীমঙ্গল-কাব্যের ধারাটিকে তিনি খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ সীমা পর্য্যস্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই সময় হুইতেই নাগরিক 
জীবনকে কেন্ত্র করিয়৷ বাংলার সংস্কৃতি এক নূতন রূপ লাত করিতে আরম্ভ করে ) চণ্তীমঙ্জল 
কাব্যের মৌলিক ধারাটি ইহার সম্ুধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নিশ্চিন্ধ হইয়া 
যায়__ইছার ক্ষেত্রে নাগরিক রস ও রুচির অগ্রতিঘন্দী গ্রতিনিধি ভারতচন্্র একা ধিপত্য 
স্বাপন করেন। 


ময়ূর ভর 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 


ধর্মমঙলের সকল কবি ময়ূর ভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদ্িকৰি বলিয়া প্রপতি জানাইয়াছেন -- 
“ময়ূর ভট্টে কপান্বিত তল করতার। 
মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার ॥”_-(রূপরাম ) 
“্বন্দিব ময়ূর ভট্ট আদি বূপরাম। 
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভনে ধর্্মগুণগাঁন ॥৮--( মাঁণিক গাঙ্গুলী) 
“মুর ভট্টকে বন্দিয়। মস্তকে 
সীতারাম দাল গায়।”--( সীতারাম দাস) 
“আছিল ময়ূর ভট্ট ম্ুকৰি পপ্ডিত। 
রচিল পয়ার ছাদে অনাগ্ভের গীত ॥ 
ভাবিয়া তাহার পাদপন্মশতদল | 
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মল ॥*--€ গোবন্দরাম বন্যোপাধ্যায় ) 
প্্বানে স্থানে বনিৰ যতেক দেবদেেবী। 
ময়ূর ভট্ট বন্দিব সঙ্গীত আছ কবি।"_-( ঘনরাম ) 


এই ময়ূর ভষ্রের জীবনকথার মধ্যে আমরা এই মাক্স জানি যে, তিনি লাউসেনের পৌত্র 
ধর্থসেনের অন্ত শ্রীধর্্পুরাণ রচনা! করেন। লাউসেনের সময় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ 
রিলে ময়ূর ভট্রের সময় ত্রয়োদশ শতকের আরন্তে হইবে । ম্ুতরাং তিনি বাণতট্রের 
সমসাময়িক নর্ধ্যশতকের রচয়িতা মমূর শট হইতে তিন্ন। ডক্টর শ্রীঙ্থকুমার সেন 
তাহার্দিগকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু সুধ্যশতকের রচয়িত! মযুর ত্র সপ্তম 
শতাব্ধীতে বর্তমান ছিলেন, তখন পালরাজবংশের উৎপত্তিই হয় নাই, অথচ ধর্শমঙলের 
নায়ক লাউসেন পালরাজবংশের সহিত সম্পকিত এবং আমানের ময়ূর তট্ট সেই ধর্মমঙগলের 
কবি। 
৬কালীকাস্ত বিশ্বাস রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৮ সাল, ৪* পৃ.) 

“ময়ূর ভট্ট শর্ষক প্রবন্ধে বলেন_্তীহার সম্বন্ধে রূপসনাতুনের বঙ্গের প্রশংসার পদ্দাবলীতে 
এইরূপ উল্লেখ আঁছে ₹₹_ 

'ময়ুর কুন্নুক তট্ট আচাধ্য উদয়ন। 

আমি কবিশিরোমণি বারেক ব্রাঙ্মণ' ॥” 
রসসাগর কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীকৃত বারেজ্কুলপঞ্জরিকায় তট্টশালী-বংশের নিপ্নলিখিত পরিচয় 
আছে 


১৪ স|হিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


প্বাৎন্তে তট্টশালী শরোত্রিয় প্রবল। 
দানাদীনে কুলমাঁনে আছয়ে সবল ॥ 
এই বংশে সরহ্বতী চিরদয়াবতী। 
মযুর ভট্রের নামে বংশে ছিল খ্যাতি ॥ 
ময়ূর তট্ট পুর্ববকবি ময়ুরসদশ। 
আজও নাহি দেখি তার কিছু বিসশ ॥ 
এই রসসাগর মহারাজ কৃষ্জচন্ত্রের সভাসদ্‌ ছিলেন। আমার পরলোকগত বিজ্ঞ সাহিত্যিক 
বন্ধু ডক্টর নলিনীকান্ত ভষ্টশালী, ভট্টশালীবংশীয় ময়ূর শট্রের নিম্নলিখিত কুলজি আমাকে 
প্রদান করেন--ধরাধর-বেদ ওঝা--সিদ্ধেশ্বর- চতুর্ধেদ-_জয়রাম মিশ্র- চক্রপাঁণি__ 
নারারণ-_-পীতাম্বর-_-ব্লদেব-_কামদেব--অধিপতি- মহীধর ভ্রশালী--ময়ুর তট্ট। ময়ূর 
তষ্টরেরে আদিপুরুষ ধরাধর বিখ্যাত আদিশুরের সমসাময়িক। আদ্গিশুরের সময়নির্দেশক 
সুইটি গ্লোকার্দ আছে। একটি হইতেছে__ 
“বেদবাণাঙ্কশাকে তু গোঁড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।” 
ইহাতে ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খ্রীষ্টা হয়। আর একটি হইতেছে__ 
“বেদবাণাঙ্গশাকে তু গৌঁড়ে ৰিপ্রাঃ সমাগতাঃ 1” 
ইহাতে ৬৫৪ শক ব! ৭৩২ রসটা হয়। 
৬নগেক্রনাথ বন্্ প্রাচ্যবিষ্ভামহ্থার্ণৰ রাচ়ীয় কুলমঞ্জরী হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-_ 


“বেদবাণাঞ্জশাকে তু বৃপোহভূচ্চা দিশূরকঃ । 
বন্থুকর্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥” 
(ৰঙ্গের জ্ঞাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাগ্, ৯২ পৃঃ) 
ইহা হইতে আমরা পাই , ৬৫৪ শকে আদিশুরের রাজাপ্রাপ্তি এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ 
াষটাব্দে গৌড়ে বিপ্রগণের আগমন। আমার বিশ্বাস) এই শ্লোকটিই গ্রহণযোগ্য । ইহার 
ছুই চরণের পাঠভ্রমে “বেদবাণাঙ্গশাকে তু গড়ে বিপ্রাঃ সযাগতাঃ* এই শ্লোকার্দ স্থটি হয়। 
এই ভ্রান্ত পাঠ অধিকতর ভ্রান্ত হইয়া “বেদবাণাঙ্কশাকে তু গোঁড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ* 
হইয়াছে। আমর] ৭৪৬ খ্রীষ্ঠাকে ধরাধরের কাল নির্ণয় করিতে পারি। তাহা হইতে 
১৩ পুরুষ অধংস্থিত ময়ূর ভট্ের জন্মকাল ৭৪৬ + ১৩ ৮ ৩৩২» ১১৭৯২ খ্রষ্টাব হয়। হ্ছ। 
আমাদের প্রস্তাবিত ধর্মসেনের সময়ের কাছাকাছি 
আমর] ১২১১ শকে বা ১২৮৯ খ্রীষ্টাবে বদেশে এক পপয়মসৌগতপরমমহারাজা ধিরাজ- 

শ্রীমদগোড়েশ্বরমধুসেন” নামক এক বৌদ্ধ রাজার কথা জানি। তাহার সময়ে একটি 
বৌদ্ধধর্ণ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হয় (787018607য 01 1361068]) 0]. 1)0, 928, 00,0)। 
তাহাকে পরম বৈঞব লক্ষণসেনের বংশধর মনে করা অপেক্ষা লাউসেনের বংশধর মনে 
করাই অধিক সঙ্গত। সম্ভবতঃ ময়ূর ভট্টের পৃষ্ঠপোবক ধর্মসেন তাহার পিতা কিংৰা 


৬০ বধ] ময়ূর ভট্ট 


পিতামহ ছিলেন। শ্রীধর্ধপুরাণে (পৃঃ ১৫০ ) ধর্দসেনের চারি পুত্রের নাম মাধব, মধুন্থদন, 
সত্য ও সনাতন । শ্রীধর্্পুরাণে ধর্্মসেনের নামান্তর ধর্ম্দাস। সেইরূপ সম্ভবতঃ মধুসথদন 
কিংৰ! মাধবের নামান্তর মধুসেন। দুঃখের বিষয়, আমরা ময়ূর ভট্টরের ধশ্মপুরাণ পাই নাই। 
যাহা তাহার রচিত বলিয়া বঙ্গীয়-সাচিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
সম্বন্ধে ড্র শ্রীস্ুকুমার সেন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, “তাহা অষ্টাদশ এতকের কবি রামচন্্র 
বাড়জ্জের রচনা। মুদ্রিত সংস্করণের আকর-পুথির ভণিতা “দ্িজ রামচঞ্জর” ছাপা বইয়ে 
ইইয়াছে “দ্বিজ ময়ুরক” ৮ ( বাঞ্জালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ খণ্ড, পৃ. ৫০৫)। আমি 
বলিব, বর্তমান আকারে এই বইথানিকে নিতাগু আধুনিক বলিতে হইবে। দৃষ্টাস্ত-- 


শুন রাজা মতিমান্‌ পাতকে পাইবে রণ 
প্রাণ দ্রিতে হবে না তোমারে। 
হইয়া তকতিচিত ধর্্নাম বিভুষিত 


পুরান শুনিবে ব্রত কোরে ॥ (পৃ. ৭) 
'কোরে' মধ্যযুগের বাংলায় হইবে করিআ, করিআ বা কর্যা। সুতরাং “তোমারে, এবং 
'কোরে” এই মিল গত শতাবীর পূর্বের হইতে পারে ন।। 
“অরণ্য মাঝারে এসে আক্রমিয়া ধর্মমদাসে 
সর্বধন কাড়িয়া লছল।” ( পৃ. ১০০) 

“এসে” মধ্যযুগের বাংলায় আসিআ, আসিআ বা আন্ত। হইবে। ম্থতরাং 'এসে" এবং 
ধর্মদাসে' এই মিল আধুনিক। এইবূপ অনেক আধুনিকত্বের চিহ্ন আছে। পাওুলিপির 
তারিখ সন ১৩১০ সাল, ১৫ই বৈশাখ । 

তবে মধ্যযুগের ধর্দমমঙগলগুলি যে প্রাচীন যুগের এঁতিহ কিছু পারমাণে রক্ষী করিয়াছে, 
তাহা আমরা ধরিয়। হইতে পারি। 


ক তা. পপ 


গৌড়ীয় সমাজ 


শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বর্তমানে বিতিন্ন নামে বহু সাহিত্য-সভা কলিকাতায় ও মফস্বলে আমর! দেখিত্তেছি। 
আমাদের দেশে এই সাহিত্য-সতার আমি 'গোড়ীয় সমাজ | এক শত ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
কলিকাতা নগরীতে এই সমাজ স্থাপিত হয়। তখন ইংরেজী “সোসাইটি, 'ইনৃষ্টিটিউট' বা 
'এসোপিয়েশন'কে প্রায়শঃ বাংলায় “সমাজ” বলিয়! আখ্যাত করা হইত। গৌড়ীয় সমাজও 
এইরূপ একটি “সোসাইটি । বস্ততঃ ইহার ইংরেজী অঙ্থবাদ করা হইয়াছিল-_-'ব8$156 
[16677 ৪০০৪6”। তখনকার দিনের একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। শিক্ষা-সংক্কতিমূলক 
নাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানে গণ্যমান্ত ইংরেজ-বাঙালী একযোগে কাধ্য করিতেন। 
গাঁড়ীয় সমাজ কিন্ধু একেবারেই বাঙালী প্রতিষ্টান, ইহাতে ইংরেজ্জের নামগন্ধ ছিল ন1। 
নাতৃভাষার অন্থশীলন দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনই ছিল এই সমাজের মুখ্য উদ্দেস্তয। 

গৌড়ীয় সমাজের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ( বাংলা ১২২৯; 
ই ফান্ঠন) হিন্দু কলেজ-ভতবনে। এই অধিবেশনে সতাপতিত্ব করেন ম্বিজ্ঞ সাহিত্যিক 
বামকমল সেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার, কাশীনাথ 
র্কপঞ্চানন, গৌরমোহুন বিগ্ালঙ্কার, ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, 
বিশ্বনাথ মতিলাল, তারা্টাদ চক্রবর্তী, শিৎচরণ ঠাকুর, তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামছুলাল 
দে (সরকার ), কাশীকান্ত ঘোষাল, রসময় দত্ত, কাশীনাথ গ্োক্টী প্রভৃতি । পূর্বেই সমাজের 
টদ্দেস্থ-সম্বলিত একখানি অন্ুষ্ঠান্পত্র রচিত হুইয়াছিল। সতাপতির আহ্বানে পণ্ডিত 
গীরমোহন বিষ্তালঙ্কার ইহা সভায় পাঠ করিলেন। অন্ুষ্ঠানপত্রথানি সম্বন্ধে একটু পরেই 
বলিতেছি। সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনার পর এইদ্িনকার মত সতা 
ভগ হয়। রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুরপ্রমুখ সত্যগণের প্রস্তাবে ও সমর্থনে রামকমল 
সেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর গৌড়ীয় সমাজের সম্পাদকপদে বৃত হইলেন। 

গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্রথানি নানা দিক্‌ হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার 
দবনে নেত্ৃবর্গ জাতীয় কল্যাণচিস্তা় কতথানি উদ্ধন্ধ হইয়াছিলেন, এই অন্গুষ্ঠানপন্রখানি 
হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। এখাঁনি বাংলায় রচিত হইলেও মূল বাংলা অনুষ্ঠা ন-পত্র- 
খানি পাইতেছি না। ইহার ইংরেজী অগ্ুবাদ এ সময়ে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এইরূপ একটি অন্থবাদ* হইতে সমাজপ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত আমরা জানিতে 
পারি। অন্নষ্ঠানপত্রথানি সম্বন্ধে আলোচপার পূর্বে প্রথম দিনকাঁর সভায় সমাজের উদ্দোপ্ু- 
দম্থলিত ষে কয়েকটি সাধারণ নিক্বম ধাঁধ্য হয়, তাহ এখানে পর পর উল্লেখ করিতেছি ; 
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১। মান্ডগণ্য গুবিজ্ঞ দেশীয়দের লইয়া! একটি সমাজ গঠিত হউক। 

২। দেশবাসীদের তিতরে জানের উন্নতি ও প্রসার সমাজের মুখ্য উদ্দেপ্ত | 

৩। এই উদ্েস্ত সাধনকল্লে বিতিব ভাব! হইতে ব|ংল! ভাষায় গ্রন্থাদি অন্থবাদ করাইয়া 
সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করিতে হইবে। 

৪। দেশবাসীদের মধ্যে নীতি এবং শান্ত্রবিগর্হিত কাধ্য দমন ও নিরোধকক্পে সমাজ 
যত্বপর থাকিবেন। 

৫। এ উদ্বেন্তে সমাজের ব্যয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ 
করা যাইবে । 

৬। প্রয়োজনীয় ও প্র৷সন্ধ গ্রস্থাদি লইয়া! একটি গ্রন্থাগার গঠন কর! যাইবে। 

৭1 বৈজ্ঞানিক বস্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হইবে। 

৮। আবশ্তক অর্থ সংগৃহীত হইলে গৌড়ীয় সমাজের জর্জ একটি ভবন ক্রয় করা 
হইবে। যতঙ্দিন পর্যস্ত না তাহা! সন্তব হয়, ততদিন ছিপ কলেজগৃছে মমাজের অধিবেশন 
হইবে। 


এখন অঙ্গুষ্ঠানপত্রথানির মর্ম লইয়া আলোচনায় আসা যাক। অন্ুানপত্রথানি কাহার 
রচিত, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না। বাংলায় লিখিত মুল অন্ুষ্ঠানপত্রথানি পাইলে 
হয় ত এ বিষয়ে কিছু হদিস মিলিত। ইহার মুখবন্ধে বল! হইয়াছে যে, বিগ্তার উন্নতি 
ও প্রসারকল্পে ওরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অতাব বাঙালীপ্রধানের! বহুদিন যাবৎ অন্ুতব 
করিতেনিলেন। নানা জনে কথাবার্তায় এই অভাবের বিষয় উত্থাপনও করিতেন। 
সাময়িক পক্র-পত্রীতেও এই অতাবের দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইত। এইরূপ 
একটি সাহিত)সত। প্রতিষ্ঠায় কি কি সুফল পাওয়া যাইতে পারে, সাধারণের মধ্যে জ্ঞান- 
বিস্তারই বা ইহা দ্বার! কিরূপে সম্ভব, সেই সকল কথ ইহাতে পর পর এইরূপ আলোচিত হয় : 

*্বদেশের ছিত-সাধনের জন্ত এরূপ বনু প্রচেষ্টা আবশ্তক, যাহ। কোন ব্যক্তিবিশেষের 
দ্বারা একক ভাবে নিষ্পন্ন হওয়| সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বজনের সমবেত প্প্রয়াস 
প্রয়োজন। আর এ প্রকার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতিপৃর্ধ্বে বু জনছিতকর কার্ধ্যই সাধিত 
হুইয়াছে। সভা-সমিতির ত্বারা কত মহৎ কার্ধ্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে 
নুসম্পার্দিত হইতে পারে, ইউরোপীয়দের সত।-সমিতিগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। 

“একই উদ্দেস্ত সাধনের নিমিত্ত যখন অনেকে সংঘৰন্ধ হয়, তখন খুব কম কাজই অসাধ্য 
থাকে। সমবেত বিদ্ধা, বুদ্ধি ও অর্থের সমাবেশ হুইলে একটি অদ্ভুত শক্তি লন্ধ হয়। এবং 
এই শক্তি বারা প্রত্যেকেই সমতাবে লাভবাঁন্‌ হইতে পারেন। একক চেষ্টায় এক্সূপ শক্ভিলীত 
সম্ভব নয়, উদ্দেশ্য দুসিদ্ধ ন! হইয়া বরং বহু দরেই.থাকিয়। যায়।” 


১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


নানা দৃষ্টান্ত বারা এই শড্তির কথা বুঝাইয়! দেওয়া হয়। ইহার পর প্রাচীন যুগের 
ভারতবর্ষের কৃতিত্বের কথ অঙ্্ঠানপত্রে উল্লিখিত হয়। এদেশে চৌষট্রি কল! বা বিগ্ভার 
চর্চা হছইত। কাব্য, নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ, রসায়নাদি বিজ্ঞানশাঙ্থ্ের আলোচনাও এখানে 
নুরু হয়। অগতের প্রধান প্রধান ধর্মপ্রবর্তিকগণ প্রায় সকলেই এসিয়। মহাদেশের দেশসমূহ 
হইতে উদ্ভৃত। কিন্তু কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হ্াসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষের হুর্দাশা 
আরম্ভ হয়। পরাধীনতার নিগড় ভারতবাসীর! গলায় পরিতে বাধ্য হুইয়াছিল। ক্রমে সমাজে 
নানারূপ অভাব ও দুর্গতি পরিলক্ষিত হয়। এগুলির ভিতর পরস্পরের মধ্যে সামাজিক মেলা- 
মেশী, ভ্রমণ, শান্ত্রাধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন-স্পৃহা এবং পরস্পরের ছিত-কামনীর অভাব বিশেষভীবেই 
অন্থভূত হইতে থাকে । সমাজদ্েছে যে সব কারণে ক্ষত দেখ! দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, কাঞ্চন-কৌলীগ্তাদি প্রধান । পরম্পরের প্রতি গ্রীতির ভাব ক্রমশঃই হ্রাস 
পাইতেছে। আত্মস্বার্থ বজায় রাখার জন্ত জাতীয় স্বার্থকে বলি দিতে কেহই পম্চাৎ্পদ 
হইতে চাহে না। আবার বিভির শ্রেণী ও সম্প্রপায়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশার অভাব 
হেতু পরস্পরের ভূলত্রাস্তি শোধরাইতে এদেশীয়েবা শক্ষম হুইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু পরস্পরের 
আচার-ব্যবহাঁর, রীতি-নীতি জানিয়া, পরম্পরের শন্ষিত বিষ্তা ও জ্ঞানের দ্বারা পরস্পরকে 
শক্তিমান করিয়া তোলা সম্ভব; সঙ্ঘশক্তির স্বকল তখন হৃদয়ঙগম হইতে পারে। অনুষ্ঠান" 
পত্রখানিতে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই বলা ছয় খে, কলিকাতার সম্পন্ন, শিক্ষিত ও 
মান্তগণ্য অধিবাসীদের একটি 'সমাজ” স্থাপন দ্বারা স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ সাধনে অগ্রসর 
হওয়! কর্তৃব্য। ইহার পর অঙ্ুষ্ঠানপত্র ৰলেন £ 

প্যখন এই দেশ হিন্দু রাজগ্বর্গের অধীনে ছিল, তখন বিস্তার অন্থশীলন, প্রসার এবং 
বিষ্ভা-বিতরণের উদ্দার ও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তথন যর্দি কেহ কোন বিষয়ে বিস্যার্জনের 
পর অজ্জিত বিদ্যা অন্তকে দান করিতে পরাজ্ুথ হইত, অথবা ষণ্দ কোন ধনী ব্যক্তি বিদ্যায় 
উৎসাহ দানে বা! পঞ্ডিতগণকে পুরস্কৃত করিতে পশ্চাৎপদ্দ হইত, তাহ! হইলে সমাজে তাহার 
কোনরূপ মর্ধ্যাা থাকিত না। বর্তমানে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে । বর্তমান 
শীসকসম্প্রদায় আমাদের শাগ্তাদি অধ্যয়ন ব| পণ্তিতগণের প্রতি কতকট! সহানুভূতিশীল 
হইলেও পরস্পরের আচার-আচরণ ও ধর্পবেশ্ব'স এতই বিভিন্ন যে, হিনদুশান্ ও ধর্শের 
মূল ভাব এবং সমাজব্যবস্থা অন্নধাবন করা শাসকবর্গের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে আবার 
হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের উপর একাশুই বিরূপ, হিন্দুবা ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাসী বলিয়। 
তাহাদের কাহারও কাহারও দৃঢ় ধারণা । এবং এই কারণেই তাহার! হিন্দু-শান্ত্ামুশীলনের 
বিরোধী ও আমাদের উন্নতির গ্রতি উদ্দাসীন। ম্থতরাং এরূপ ব্যক্তিদের নিকট হুইতে 
কোনরূপ সাহায্য বা উৎসাহ পাইবার আশা কর! বৃথা । 

"আমাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের তুল্যমূল্য দেওয়। হইতেছে । একের 
নিন্দা বা অন্ভের গ্রশংসা কচিৎ কর হয়। এখন অর্থই পদমর্ধ্যাদার মাপকাঠি। ধনী 
ব্যকিই এখন সকলের মর্ধ্যাদার্হ।” 
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কিন্তু এ অবস্থার গ্রতীকার আন্ত আবশ্তক, এবং এজন্ড এ-দেশবাসীদ্দেরই অগ্রণী হইতে 
হইবে। জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে যে, সত্যকার 
মান-মর্ধ্যাদা গুখ-শান্তির নিদান হইল যথার্থ জ্ঞানলাভ। এই জ্ঞান বহৰিধ_-বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখা, প্ররুতির নিয়ম-কাছুন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ ও আচার-ব্যবহার- 
সম্পকিত জ্ঞান। এই সকল জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করিলে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা 
বড়ই শোচনীয়। অর্থাৎ__ফার্সাঁ, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া সকলের 
পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিগ্ভার যে-সব উৎকষ্ট গ্র্থ 
আছে, মাতৃভাষ! বাংলায় তাহার অঙ্ছবাদ করিলে একদিকে যেমন বাংল! সাহিত্যের উন্নতি 
হইবে, অন্ঠ দিকে তেমনি আমাদের জ্ঞানের পরিচিতি বাঁড়িবে। অগ্থুষ্ঠানপত্রের নিয়ের 
অংশ হইতে ইহ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 
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এখানে বল হইয়াছে যে, আলোচ্য সমাজ বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন তাষা হইতে 
দেশী-বিদেশী উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলী অনুবাদ বা সঙ্কলনের জগ্ত পঞ্ডিতদ্দের নিযুক্ত করিবেন। 
আর অগ্থবাদক বা সঙ্কলক, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নামে এ সকল প্রকাশিত হইবে । এই 
তাবে বাংল! সাহিত্যের ভাগীর পুর্ণ হইবে । অবিলম্বে এমন এক প্রস্থ পুস্তক রচিত হইবে, 
যাহ দ্বার! ৰাংলাভাষাঁভাষী আপামর সকলে বিশেষ উপকৃত হইবে। 

প্রস্তাবিত সমাজ দ্বারা আমাদের সামাজিক হুর্নীতিগুলিও নিরাকরণেয় উপায় হুইবে। 
আর একটি বিষয়েও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে । কারণ, ৰিষয়টি আত্মরক্ষার পক্ষে 
সবিশেষ প্রয়োজন । খ্রীষ্টান পাল্তীরা দীর্ঘকাল যাব হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রের কার্থ এবং 
নিন্নাবাদ করিয়া আমিতেছিল। নানা প্রলোভন দেখাইয়া ধু লোককে ত্রীঙ্কান করিয়াও 
ফেলিতেছিল। তাহারা পুস্তক-পৃস্ভিকা প্রচার করিয়া হিন্দুধর্মের নিশা করিতেও কম্বর 
করে নাই। বাইবেলের বঙ্গাছুবাঁদ হারা পাস্ী্দের এই মিথ্যাচার ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে 
সংঘবন্ধতাবে আন্দোলন কর! তারতবাঁসী মাত্রেরই কর্তৃব্য। অস্ুষ্টানপত্রে এ সম্বপ্ধেও এইরূপ 
বল! হইয়াছে £ 
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সমাজ পান্ত্রীদের উপদ্রব রোধ করার ভার লইবেন। এই উদ্দেশে সমাজের পক্ষ 
হইতে পুস্তিকা প্রচারিত হইবে, প্রয়োজন বোধে গতর্নমেণ্টেরও সাহায্য লওয়! চলিবে__ 
অন্ধুষ্ঠানপত্রথানিতে এই মর্শে বিশেষভাবে বলা হইল। 


৩ 


অনুষ্ঠানপত্রধানি পাঠের পর ইহার বিষয়বস্ত লইয়া! কিঞিৎ আলোচন! হইল। ধর্ম ও 
রাজসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রসময় দত্তগ্রমুখ কয়েক ব্যক্তি আপত্তি জানাইলেন। কিন্ত 
সভাস্থ ব্যক্তিগণ অধিকাংশই অনুষ্ঠানপত্রোক্ত বিষয়াদির পোষকত| করিলেন। এই দিন- 
কার সভার বিবরণ অনুষ্ঠানপঞ্জ সমেত পুস্তিকাকারে ছাপিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইল। 
রামদ্লাল দে ( সরকার ) এই প্রস্তাব করিয়াছিজেন। 

গৌড়ীয় সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্তা ২৩শে মার্চ ১৮২৩ (১৯ চৈত্র 
১২২৯)। এিনকার সভায় দুইটি আবপ্তক কাধ্য নিষ্পর হয়। প্রথমতঃ, চিননলিখিত 
সত্যগণকে লইয়া একটি অধ্যক্ষ-সতা গঠিত হুইল--লাড.লিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব 
বন্যোপাধ্যায়। কাশীকাস্ত ঘোষাল, চক্জকুমার ঠাকুর, তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম্জয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মঙ্লিক। 
রাঁমকমল সেন ও ্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদক রছিলেন। এদ্দিনকার অধিবেশনের দ্বিতীয় 
কার্য--একটি স্থায়ী ভাগ্ডার স্বাপন। সভাস্থলেই ছ্বই হাজার এক শত একান্ন টাকা 
এককালীন গান পাওয়া গেল। ত্রৈমাসিক চদার প্রতিশ্জতি পাওয়া গেল ছুই শত চৌধটি 
টাকার। রাঁমকমল সেনের প্রস্তাবে "সমাচার চক্্রিক-সম্পাক ভবানীচরণ বঙ্গ্যোপাধ্যায় 
ুক্তিত অঙ্ষ্ঠানপত্রথানি পুনরায় পাঠ করিলেন। এ দিনও ইহার বিষয়বস্ত লইয়! নানাবিধ 
বাদাঙবাদ ও কথোপকথন হইয়াছিল । কলিকাতার বাঞ্জালী সমাজের গণামান্ত পঙ্ডিতবর্গ, 
ইংরেজীশিক্ষিত ও অন্তান্ত সাহিত্যসেবী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সমাজের 
উদ্দেস্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদ্িনকার সতায় উপস্থিত ব্যকজিবর্গের 
নাম হইতেই ইহা গ্রতীত হইবে-_পণ্ডিত রথুরাম শিরোমণি, রামজয় তর্কালঙ্কার, 
গৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যার, লাড.লীমোহন 
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ঠাকুর, কাশীকান্ত ঘোষাল, উমানঙগ ঠাকুর, চক্জরকুমার ঠাকুর, ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসনকুমার 
ঠাকুর, তবানীচরণ বঙ্য্যোপাধ্যায়, গোৌরীচরণ বন্যোপাধ্যায়, শিবচরণ ঠাকুর, লক্মীনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মতিলাল, রূপনারায়ণ ঘোষাল, শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন 
চক্রবর্তী, তারার্ঠাদ চক্রবর্তী, গোগীরুষ জেব, রাধাকান্ত দেব, চক্্রশেখর মি, টৈচ্ভলাথ দাস, 
বিশ্বনাথ দত্ত, কাশীনাথ মল্লিক, রাধাকৃফ মল্লিক, বিশ্বস্তর পানি, অধৈতচন্ত্র রায়, মদনমোহন 
শীল ও শিবচরণ মল্লিক । ৰ 

গ্রথম ও দ্বিতীয় সভার বিবরণ হইতে একটি বিষয় ম্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
রামমোহন রায় তখন বিষ্তায়। বুদ্ধিতে, একেস্বরবাধ প্রচারে, সতীগাহু নিবারণবিষয়ক 
আন্দোলনে এবং পাস্রীমের বিপক্ষতাঁচরণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল 
নেতৃবর্ধ কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার ঘোর ।বরোধী ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেস্ট লইয়! গৌড়ীয় 
সমাজ স্থাপিত হয়, তাহাতে রক্ষণশীল ও প্রগতিপদ্থীদদের মধ্যে কোনই বিরোধ ছিল না। 
এ কারণ রামমৌহুন রায় ইহার সঙ্গে বুক্ত না হইলেও স্বদেশের কল্যাণার্থে রামমৌহনপন্থী 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসপ্নকুমার ঠাকুর, রক্ষণশীল নেতা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের 
সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়াছিলেন। 

সমসাময়িক সংবাদপঞ্জে গোঁড়ীয় সমাজের খনন চারিটি সতার উল্লেখ আমরা পাইতেছি। 
হিন্দু কলেজগৃছে সমাজের অধিৰেশন হইত বলিয়াছি। তৃতীয় অধিবেশনও (৪ মে ১৮২৩) 
সম্ভবতঃ এখানে হইয়াছিল। এই অধিবেশনে 'ব্যবছারমুকুর নামক গ্রন্থের অংশবিশেষ 
পঠিত হয়। এখানির রচয়িতা ভূকৈলাসের কালীশঙ্কর ঘোষাল। গৌড়ীয় সমাজের পক্ষ 
হইতে এ গ্রন্থখানি প্রকাশের কথ! হইয়াছিল। এ সভার বিবরণ দিতে গিয়া 'সমাচার দর্পণ! 
(১৭ মে ১৮২৩) লেখেন £ 


"আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি সত্বরই হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল 
বিগ্তাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তওপ্রযুক্ত অনেক গুশবান ও গ্তগগ্রাহক লোক 
অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন হ্ুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের 
উগকারজনক অবশ্থট হইবেন।” (“সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ৩য় সং) পৃ. ১২) 

গোঁড়ীয় সমাজের পরবর্তী দুইটি অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জান! যায়, একটি 
হইয়াছিল চক্্রকুমার ঠাকুরের ৰাটীতে, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮২৩ তারিখে) দ্বিতীয়টি হয় ৮ই 
ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে, কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূকৈলাস-তবনে। শেষোক্ত সভার সংক্ষিণ্ত 
বিবরণ-দান গ্রসঙ্গে “সমাচার দর্পণ? (€ত ডিসেম্বর ১৮২৩) পুনরায় লিখিতেছেন £ 

“এই সংবাদ আনদিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্ব্বে সমাজ স্থাপন সময়ে 
অনেকে অনেক গ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রপ করিয়া কহিতেন যে এ সমার্জে কাঁহীরে। মনৌযোগ 
হইবেক ন। কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতা। দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ তাঁগ্যবান 
লোকের মনোযোগ হুইয়াছে এবং হইতেছে ইছাতে বোধ হয় যে এ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া 
এতদ্ধেশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে ।” ( & &, পৃ. ১৩) 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎং-পত্রিক! ১ম সংখ্যা 


গৌড়ীয় সমাজের একটি অধিবেশন হুয় ৯৮২৪ সনের ২৬শে ভুন। সমাচার ঘর্পণের 
৩ জুলাই ১৮২৪ সংখণয় এই শেষ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সমাজের আম্ুকুল্যে 
অল্প দিনের মধ্যে বেদ পাঠারস হইবে স্থির হইয়াছিল । 


ইহার পর গৌড়ীয় সমাজের আর কোন অধিবেশনের সংবাদ পাই না। হয় ত 
সমাজ আরও কিছুকাল চলিয়াছিল। কিন্তু গোঁড়ীয় সমাজ-গ্রবতিত আন্দোলনের ফলে 
বঙ্গতাষার অঙ্ুশীলন যে বিশেষ পেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহ! নিঃসঙ্গেছে বলা যাইতে 
পারে। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পনর বৎসরের মধ্যে বাংল! ভাবায় সংবাদপত্র, সাময়িক 
পত্র, বিজ্ঞানপন্ভ্রিকা, কাব্য, পুরাণ, ব্যাকরণ, অতধান, মানচিত্র এবং সংস্কত শান্স-গ্রস্থাদির 
বজীমুবাদ ক্রমশঃ গ্রকী'শিত হইতে থাঁকে। এমন কি, নব্যশিক্ষ প্রা হন্দু কলেজের যুবছাত্রগণও 
বাংলা ভাষার চর্চায় তৎপর হইলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই যে দ্রুত উন্নতি ও 
বহুমুখী গ্রসারলাভ-_-ইছার মুলে গৌড়ীয় সমাজের মঙ্গল-হস্ত প্রত্যক্ষ করি। গৌড়ীয় সমাজের 
সভ্যগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন। মভাদের মধো পণ্ডিত, নব্যশিক্ষিত ও ধনাঢ্য 
ব্যক্তিগণেরও অপ্রতুলতা ছিল না। এই সকল সভ্য ব্যগ্ি ও সমষ্টিগততাবে বাংলা 
সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে তৎপর হইয়াছিলেন। বৈষ্দেশিক ধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত সংঙ্কত নানা শান্ত্গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে যুক্রিত হইয়া স্থুলভে প্রচারিত হইতে 
থাকে। ইহারও মূলে গৌড়ীয় সমাজের প্রেরণা রহিয়াছে। 


ব্রজেন্দ্রনাথ ( ১২৯৮-১৩৫৯ ) 
ও 
বসম্তভরঞ্জন ( ১২৭২-৩১৩৫৯) 
শ্্রীচিন্তাহরণ চক্রবতী 


পর পর সাহিত্য-পরিষদ্‌ ছুই জন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কর্মীকে হারাইয়াছে__বাংল! 
সাহিত্যের ছুই জন নিষ্ঠাবান সেবকের অবদান হইয়াছে । ছুই জনেই অতি সাধারণভাবে 
জীবন আরম্ভ করিয়া নিজ নিজ চেষ্টয় অসামান্ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একক্সন পরিণত 
বয়সে দেহত্যাগ করেন, আর একজন আনপক্ষাকৃত অজ বয়সে কন্ব্যস্ত জীবন হইতে অবদর 
গ্রহণ করেন। গত আশ্বিন যাসে ব্র-জন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য!য় ও কার্তিক মাসে বসস্তরগন রায় 
বিখ্বল্লভ পরলোক গমন করিয়াছেন । 

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়৷ ব্রজেন্ত্রনাথ নানাব্পে সাহছিত্য-পরিষৎকে অক্ান্তভাবে সেবা 
করিয়াছেন। ১৩৪০ সাল হইতে তিনি মৃত্যুর পুর্ব পধ্যন্ত পরিষদের কর্ধ-পরিচালন।র 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সহকারাঁ সম্পাদক, সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ 
প্রভৃতি বিভিন্ন পদে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হুইয়া তিনি পরিষদের গুরু দায়িত্বনির্ববাহে প্রভূত 
পরিশ্রম করিক়াছেন। বস্ততঃ তিনি যখন যে পর্গেই থাকুন ন! কেন, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনিই 
ছিলেন পরিষদের কর্ণধার-__সর্বময় কর্তী। পরিষদের আথিক দুরবস্থা দুর করিয়া! ইহার 
ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্ত ব্রজেশ্ত্রনাথ বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রধানত এই উদ্দেস্রেই 
ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সাহায্যে তিনি উনণ্বংশ শতাব্দীর বাংলার খ্যাতনামা 
জনপ্রিয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবপী প্রকাশে পরম উৎসাহে ব্যাপৃত হছন--রামমোহ্ন, মা ইকেল, 
বঞ্ছিম, দীন বন্ধুর গ্রন্থাবলীর পরিষৎ-প্রকাশিত সংস্করণ অর্থাগমের একটা নৃতন দক খুলিয়। 
দেয়। তাহা ছাডা, সাহিত্য-রমিক বাঙালী এই সুত্রে এই সব গ্রন্থকারদের গ্রন্থের 
নির্ভরযোগ্য শোভন সংস্করণ পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাহিত্য-পারিষৎ হইতে 
ব্রজেন্জনাথ অন্তান্থ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেগুলিও একদিকে যেমন তাহার সাহ্ত্য- 
কা্তি চতুদ্দিকে প্রসারিত করে, অন্য দিকে তেমনি পরিষদের ভাগ্ার অর্থে তরিয়! দেয়। 
তাই ভীষণ হুর্ষেযোগের মধ্যেও অর্থাভাবে পরিষৎকে সে রকম বিপন্ন হইতে হয় নাই। তীছার 
গ্র্থগুলি বাঙালী সাদরে গ্রহণ করিয়াছে--ইছান্দের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার অবর্তমানেও যাছাতে গ্রন্থগুলি প্রকাশের কোনরূপ অন্মুবিধ! না! হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি 
আংশিকভাবে করিয়া গিয়াছেন। তাহার সহধন্ষিণী-প্রতিঠিত ও সাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ কর্তৃক 
পরিপোধিত 'ববজেন্গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল ইহ অগ্ততম নিদর্শন । | 

ব্রগ্েজজনাথের সাহিত্য-সাধনায় মুখ্য কেন ছিল সাহিত্য-পরিষদ। এখান হুইতেই 
তাহার সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলগুলি প্রচারিত হয়। এই সাধনার পুরস্কার বঙ্গীয় স়কার- 


২৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


প্রত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্মান “রৰীন্্র-পুরক্কার' ব্রজেজ্রনাথ ১৯৫২ সালে লাভ করেন। 
তাহার দীর্ঘকালের সাধন! উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসকে 
উজ্জল করিয়াছে । তাহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা, “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, 
“বাংল! সাময়িকপঞ্জ* এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্ণত গ্রন্থগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ 
বাঙালী সাহিত্য-রসিকের আর্দর ও শ্রদ্ধ! আকর্ষণ করিবে। 

ব্রজেন্ত্রনাথের বহুবিস্তৃত সাহিত্য-সাধণনার পূর্ণ বিবরণ ঘেওয়ার স্থান. এখানে নাই। 
আশা করি, তীহারই প্রবর্তিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় একদিন তাহ গ্রকাশের ব্যবস্থা 
হইবে। অবশ তাহার প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি অন্তনিরপেক্ষ ভাবেই তাহার বিরাট সাধনার 
জ্বলস্ত নিদর্শন হিসাবে বাঙালীর হৃদয়পটে অন্নান ওজ্ৰল্য ৰিরাজ করিবে । 

বসস্তরঞ্জনের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সুচন! হইতেই। 
তিনি প্রথমাবধি ইহার সদগ্ত। সাহিত্য-পরিষদ্দের পূর্বদ্ূপ “বেঙ্গল একাডেমি অফ 
লিটারেচারে'রও তিনি সন্ত ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকার স্বিতীয় বর্ষেই তাহার “ছেলে- 
ভূলানে ছড়া” প্রকাশিত হয়। ঠিক কোন্‌ সময় ১ইতে বলিতে পারি না, তবে অনেক দিন 
ধরিয় তিনি পরিষদের পুথি সংগ্রহের কাজে নিষুক্ত ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি 
পরিষদ্‌কে ক্রমান্বয়ে আট শত পুথি সংগ্রহ করিয়া দেশ। এই কাধ্যের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি 
পরিষদ্দের সপুদশ বাধিক অধিবেশনে ইহার বিশেষ সাশ্ত নির্বাচিত হন। 

এই উপলক্ষ্যে পরিষদের তর্দানীস্তন সম্পাদক রামেন্দ্রহ্দর ঝ্রিবেদী মহাশয় 
বসস্তরঞ্জনের কার্ষের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা! এখানে উদ্ধৃত 
করিয়৷ দিতেছি । 

বসম্তবাবু পরিষদের পুথিসংগ্রাহুক | হাহা একাপ্তিক যত্বে পরিষদে পুধির সংখা! অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে 
এবং অনেকগুলি নূতন নুতন পুথির উদ্ধার হইয়াছে । এই পুথি সংগ্রহের জন্ত ইহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুঝিতে হয়, 
তজ্জন্য ইহার বানের খরচ আছে, খাই-খরচ আছে, পর্টরধৎ হইতে তিনি তাহায় এক কপর্দকগ্ড লয়েন না য। এই 
কাধ্যের জন্ত পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাঙেন না1। পরিষদের প্রতি তাহার প্রগ'ঢ় নেহযশে তিনি বহু ব্যয় স্বীকার 
কছিয়াও এই কাধ্য করেন। অধিকন্ত তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই ইহার স্দন্ত আছেন, এবং চিরকাল 
সাহিত্য সম্পর্কে ইঞ্ছার কোম ন1 কোন কাধ সহ্থায়তা করিযক্| থাকেন, অথচ নিয়মিত ভাবে ইহার চাদ দেন। পূর্বে 
তিনি সমত্তিপুরে রেল আপিসে কাধ্য কিতেন। এখন পেন্সন লইয়াও পরিবদের প্রাতি পুর্ববশ্নেহ নমান বজার 
রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী স্দন্তকে ইচ্ছার হিশেষ সদন্তপদে নির্বাচিত 
করিতে প্রস্তাব করিতেছি ।-_-( বলীয়-সাহত্য পরিষদের ঝাধ্যবিবরণী--১৭শ বর্ষ, পৃ. ১৩৩) 

পরবতী কালে অবস্থ বসস্তরঞ্জন কিছু দিনের জগ্ঠ পরিষদের পুখিশালার কর্মচারী ছিসাবে 
কাজ করিয়াছিলেন। সেখানকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে 
যোগদান করেন। প্রথমে পুথিরক্ষক হিসাবে এবং পরে বাংলা বিতাগের অধ্যাপক হিসাবে 
তিনি অনেক দিন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি বিশ্ববিন্তালয়ের কার্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৪০ ও ১৩৪৮-৫৩ সালে তিনি বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
অন্ততম সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হন। কেবল পুথি সংগ্রহ নয়-__পুথির ৰিবরণ 


৬০ বর্ষ ] ব্রজেন্্রনাথ ও বসস্তরঞ্জন ২৫ 


সংকলন এবং মূল্যবান্‌ পুথির বর্তমান কালোপযোগী ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ছিল তাহার 
ভীবনের মুখ্য ব্রত। বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদ্র পুথথশালার কতকঞ্চলি পুথির বিবরণ তিনি 
সংকলন করেন। উহা পরিষদের “বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' গ্রপ্থের তৃতীয় খণ্ড _-প্রথম 
সংখ্যা এবং তৃতীয় খণ্ড-_দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাক্রমে ১৩৩০ ও ১৩৩৩ বঙ্গ।বে প্রকাশিত হয়। 
তাহার সংকলিত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুথির বিবরণ “ডেসৃক্রিপ,টিভ্‌ ক্যাটালগ্‌ অব্‌ বেঙ্গলি 
্যান্ুসূক্রিপট্স্‌ ইন্‌ দি ক্যালকাট! ইউনিভাসিটি লাইব্রেরি" গ্রন্থের প্রথম (১৯২৬ শ্রী: অঃ) 
ও দ্বিতীয় খণ্ডে ( ১৯২৮ খ্রীঃ অঃ) অন্তভুক্তি হয়। তাহার সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থের 
মধ্যে ক্ষেমানলোর মনসামঙ্গলই বোধ হয় সর্বপ্রথম ১৩১৬ বঝঙ্গাবে প্রকাশিত হয়। তাহার 
পর, রঘুনাথ ভাগবতাচার্ষের কুষ্ণপ্রেমতরঙ্িণী ( বঙ্গবাসী কাধ্য।লয়, ১৩১৭), আনন্পীরাম 
বিদ্কাবাগীশ ব্রঞ্গচারীর গীতাতাষা! সারঙ্গরঙ্গদ! ( গৌড়ীয় টৈষ্জব-সন্মিলনী-গ্রন্থাবলী-_-১৮ ), 
চণ্ীধাসের গ্রীকৃষণকীর্বন ( বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩) প্রচারিত হয়। ইহা ছাড়া, স্বর্গীয় 
দীনেশচঞ্জ সেন মহাশয়ের সহিত মিলিত ভাবে তিনি ছুই খণ্ড “গোপীচন্ত্রের গান, 
( কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়, ১৯২২, ১৯২৪) ও লালা জয়নারায়ণ সেন-প্রণীত হরিলীলা 
( কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়, ১৯২৭) সম্পাদন করেন। অটলবিহারী ধোষের সহযোগিতায় 
সম্পার্দিত কমলাকাস্তের 'সাধকরপ্রন' বঙ্গীয়-সাহিত্য-প!রষদ্‌ হইতে ১৩৩২ ৰঙ্গাঝে প্রকাশিত 
হয়। ৃ 

প্রাচীন গ্রন্থে প্রাণ্ড প্রাচীন শবগুলি বসস্তরঞ্জনের বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। 
রুষ্টকীর্তনের ও গোপীচজ্রের গানের টীকা টিগ্ননী অংশ তাহার নিদর্শন। তাহার ইচ্ছা 
ছিল- প্রাচীন বাংলা শব্ষের একখানি অতিধান সংকলন করা। এই উর্দেশ্তে তিনি কিছু 
কিছু উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কিন্তু কার্য সম্পুর্ণ করিয়! যাইতে পারেন নাই।১ 

বসস্তরঞ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ষ হইতেছে চণ্তীঙ্দাসের কৃষ্ঝকীর্তন নামক গ্রন্থের 
আবিষ্কার, দুষুভাবে সম্পাদন ও প্রকাশ । ১৩৯৮ সালের পরিষৎ-পন্রিকীয় (প্‌; ১১৩ 
__-১৩২) এই গ্রন্থের পরিচয় প্রকাশিত হয় এবং ১৩২৩ সালে ইছ। টাঁক। টিপ্লনী সহযোগে 
পরিষৎকতৃঁ্ক প্রচারিত হয়। কেহ কেহ গ্রন্থখানির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সঙ্গেহ প্রকাশ 
করিলেও সাধারণতাবে পণ্ডিতমগ্ডলী ইহাকে সাদব্ধে অভিননগন করেন__ইহার ভাষ। 
চণ্ীদাসের সমকালীন ভাষার ছুর্লভ নমুনা হিসাবে পরিগৃহীত হয়। গ্রস্থথানির সম্পাদনায় 
সম্পাদকের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বিশেষভাবে নুধীসমা্ের প্রশংস। অর্জন করে। 

সাহিত্যসাধনার পুরঙ্কার ছিসাবে কলিকাত৷ বিশ্ববিস্যালয় ১৯৪১ সালে বমস্তরঞ্জনকে 
'সয়োজিনী বন্থু পদ্দক" প্রঙ্গান করেন এবং বঙ্গীয়-সাধিত্য-পরিষদ্‌ ১৩৫৬ বাৰে তাহাকে 
বিশিষ্ট-সমন্ত নির্বাচিত করেন। 


১) এই গ্রসন্ধে 'স্বাহশ শত্তকের বাজাল। শব' শীর্ঘক তাহার একটি প্রবন্ধ উল্লেখধোগা। ইহ! পগ্ষং- 
প্িকার বড় বিংশ ভাগ্গের ছিভীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আঁশ্চর্োর কথ। এই যে, এই সংখ্যায়ই একই বিষয়ে 
ঈযোগেশচন্্র স্ায়েন 'সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্ধ প্রবন্ধও প্রকা(শত হয়। 

৪ 


অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি 
্্ীদীনেশচ্দর ভট্টাচার্য 


বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল হইতে বেদান্তদর্শনের চচ্চা প্রচলিত আছে। কন্ধলীকার 
শ্রীধরাচার্ধয হইতে বান্থগেব সার্বভৌম পর্যন্ত বাঙ্গলার মহামণীধিগণ সকলেই যড়-র্শনে 
কুতবিগ্য ছিলেন--তন্মধ্যে বেদান্তধর্শনে অনেকের বিশেষ অভিরুচি ছিল বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। শ্রীধরাচাধ্য স্বয়ং “অধ্বয়সিদ্ধিঃ লামে বেদাস্তদর্শনে এক নিবন্ধ রচনা 
করিয়াছিলেন ( স্ায়কঙ্গলী, পৃ. « সষ্টব্য )। সার্ববতৌম পিতৃপরিচয়স্থলে “ৰেদাস্তবিস্তাময়াৎ, 
বলিয়া পিতা নরহরি বিশারদের দার্শনিক পক্ষপাত স্ুচন। করিয়াছেন এবং 'পগ্তাৰলীতে 
উদ্ধৃত তাহার একটি শ্লোকে “বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং" উক্তিদ্বারা স্বকীয় পক্ষপাতও 
অভিব্যক্ত হুইয়াছে। সার্বতৌম-রচিত বেদান্তগ্রন্থের বিবরণ আমরা অন্তত্র লিখিয়্াছি 
(বঙ্গে নব্যন্তায়চর্চা, পৃ. ৪১-৪হ )। নব্যন্তায়ের অজ্ুদরয়ের পূর্বে কৰিপণ্ডিত শ্রীহর্ষরচিত 
বেধান্তপ্রকরণ “খণগ্ডনথগডথাগ্য' গ্রন্থ ভারতবর্ষের সব্ত্র প্রচারিত হুইয়! এক পৃথক্‌ সম্প্রদায় 
সৃষ্টি করে__যাছা অগ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, বলা যাইতে পারে। শ্রীহূর্য নি:সনেহ বাঙ্গালী 
ছিলেন। বঙ্গদেশে শত শত বৈদাস্তিক পণ্ডিত ছিলেন, ধাহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
আমর! উদ্দাহরণন্বরূপ একটিমাত্র নাম গবেধণান্ধার! উদ্ধার করিয়া দ্িতেছি। রাটীয় ব্রাঙ্গণ- 
সমাজে 'বঙ্গতৃষণ চট্ট' বংশ একটি সন্ত্রস্ত ও পঞ্জিতবছল গোষ্ঠী। ৪৩ সমীকরণে এই বংশীয় 
শরীক সন্মানিত হইয়াছিলেন_তাহার ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন “ভট্টাচার্ধ্যাখ্য- 
গঙ্গাধর ইহ হ্ুক্ৃতী ন্টায়বেদাস্তবেত্তা" €'ঞবানন্দটের 'মহাবংশ,” পৃ. ৫৪)। এই গঙ্গাধর 
কবি কৃত্তিবাসের পূর্বববন্তী এবং তাহার অভ্যুদয়কাল প্রায় -৪০০ খ্রীষ্টাব। 

নব্যন্তারের চরম অভ্ভযুদ্যকালে অন্তান্ত দর্নের সছিত বেদাস্তদর্শনের চর্চা! বঙ্গদেশে 
ব্যাপকভাবে অনাদূত হুহয়াছিল, কিন্তু চিরপুণ্ড হয় নাই । জগদীশ-গপ্গাধরের যুগেও বাঙ্গালী 
পণ্ডিত বেদাস্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা ছুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি । 
্ীষ্টায় ১৭শ শতাবীর প্রথমার্ধে স্বববিস্তাবশারদ নানাগ্রন্থকার মহাপপগ্ডিত রামনাথ বিষ্া- 
বাচস্পতি “বেদান্তরহন্তঁ রচন1 করিয়াছিলেন--তত্ত্রচিত কাব্যপ্রকাশের টীকায় এ গ্রন্থের 
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৬1১ পত্র )। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত ন্বর্ত পণ্ডিত উলা- 
নিবামী রঘুনাথ সার্ব্বতৌম “শিদ্ধান্তারৰ” নামে শাঙ্করমতে এক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন 
(1. 2099 -পত্রসংখ্যা ৪৮ )। উতর গ্রস্থই অধুন। বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বেদান্তস্ত্রের একজন বাঙ্গালী বৃত্তিকারের পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । রাজেজ্লাল মির বর্ধমান জিলার মানকরনিবাসী পরমভাগৰত |হতলাল 
মিশ্রের নিকট 'সমঞ্জলা? বৃত্তির প্রতিলিপি প্রথম আবিষ্কার করেন (15, 687- _পত্রসংখ্য! 
৯০৯)। খঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে ( ১৩৬৭ সং পুথি_- 


৬০ বধ] অনৃপনারায়ণ তর্কশিরোমণি ২৭ 


পত্রসংখ্যা ৩৫, মধ্যে ৫--৯ পত্র নাই )। ২৫ বৎসর পূর্ব এই বৃত্তি সংঙ্কত-সাহিত্য-পরিষৎ 
হইতে মুদ্রণার্থ গৃহীত হুইয়াছিল--শেব পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। ইহার আরম্ভবাক্য এই, 

হুত্রার্থ-নু্রকদভাঘ্যকৃদ্‌গুরুস্থৎসমজসাং | 

বৃক্তিং শ্রীমান্‌ বজ্ঞযনৃপনারায়ণশিরোমণিঃ ॥ 
এই গ্রন্থ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের নামে উপন্ৃত | গ্রস্থশৈষের মনোহর প্লোক উদ্ভুত হইল £-_ 

কফ্প্রেমহধান্ধিযগ্রমনসে! রূপস্বরূপায়ঃ 

খ্যাত যৎ্কপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থ! যতঃ। 

এষা বৃত্তিরনগ্তবৈষ্কবমনোমোদায় সাধীয়সী 

শ্রীচৈতন্থহরের্দয়াময়হনোস্তন্তো পছারায়তীম্‌ ॥ 

বুঝ৷ যায়, গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্তকে শ্ীকঞ্চের সছিত অভিন্ন ধরিতেন এবং “অনগ্ত অর্থাৎ 

একনিষ্ঠ ( গৌড়ীয়) বৈষ্ণবদের জন্ত এই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সংক্ষিপ্ত এবং 
বাদবিচার-বঞ্জিত। বহু স্থলে শ্রীমত্তাগবতের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্ত আশ্চর্ধ্যের বিষয়, 
বলদেব বিগ্তাভৃষণ-রচিত 'গোবিন্দতাঘ্' কিন্বা তছ্ৃপরি বাণীশ্বর-রুত ব্যাখ্যান এই বৃত্তিতে 
অন্ুঙ্যত হয় নাই। আমরা নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি হ্থাত্রের বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারের 
নিজন্ব অভিমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। “ঈক্ষতের্নাশবং” (১১৫) সুত্র সকলেই 
সাংখ্যমতের থগুন বলিয়! ব্যাখ্য! করিয়াছেন--কি্ধু গোবিন্দভাত্বে ইহার ব্রহ্গপর ব্যাখ্যা 
দৃ্ট হয়। সমঞ্জসায় চিরন্তন ব্যাখ্যাই অনুগত হইয়াছে (“অথ সদেবেত্যত সংশব্দেন 
প্রধানমিতি চেৎ। ঈক্ষতেঃ***পরিশ্যোৎ সাংখ্যাদিমতীয়ং প্রধানাদি ন জগৎকারণমতোইহ"” 
শবামবেদমূলকম্‌” )। ৩1৩৫২ হৃত্রের (পরেণ চ শব্ন্ত ইত্যাদি) তক্তিপর ব্যাখ্যাটি 
অভিনব :--প্পরেণ পরমেশ্বরেণ চাত্তদ্তজ্জেন চ অন্ুবপ্ধঃ দ্েহসংবন্ধ: তশ্যিন্‌ তন্লিবন্ধমেবা- 
বিশেষস্তা্ছিধ্যং তদস্থকরণঞ্চ। তক্ত্যাখ্যোপাসন! পরমমুখ্যা। ভিক্তিরেবৈনং নয়তি 
তক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরস: পুরুষে! ভক্তিরেব ভূয়সীতি'। “ভি; দিদ্ধের্গরীয়সী”তি 
শ্রুতিস্থৃতিশব্শ্ত ভূয়ন্বাং। তিন্নোপক্রম-তবর্থস্ব “মুক্তানামপি লিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ, 
নুহূর্মভঃ প্রশাস্তাত্বেত্যাছ্যক্তং কৈবল্যেপি পরমফলমিদং ন তু সাধনমাঞ্রমিতি। ন চাত্র 
তর্কো যুক্ত; 'অচিস্ত্য': খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েখ” ইত্যুক্তেঃ ॥” (২৬২৭ পত্র )। 
গ্রন্থকার বু স্থলে শঙ্করাচাধ্যার্দির মতবিরোধী তাগবতমতানুযায়ী নিজন্ব মত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। আমর! স্থই একটি পওংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি । ৪181৭ হ্যব্রের বৃত্তিতে আছে 
__-“সিষেব আত্মন্তবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদিবৎ চিন্পয়ন্বরূপাবন্থত্বেপি তদ্রপেণ ভোগো৷ 
যোগমায়য়। ( " অচিস্ত্যশক্ঞয। ) ঘটতে ইতি ভাবং" (৩৪১ পত্র )। 818১০ নুত্রের বৃত্তিতে 
পাওয়া যায়__“বৈকুষ্ঠপুরবা সন্ত অ প্রাকৃতা চিন্ত্যশক্তে; |” (৩৪।২ পত্র )। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, বঙ্গদেশে *গুদ্ধাদৈতগ্বাদী এক ঠ্ৰঞ্চব সম্প্রদায় ছিল, যাহার মতেও “নন্দননন এব 
্রহ্মশব্বৰাচ্য:*--হুরিধাস-রচিত 'বেদাস্তসিদ্ধাস্তকৌমুধী” নামক অধুনানুণ্ড গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ের 
পরিচায়ক (1, 2100, পত্রসংখ্যা ৬৭ )। 


৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা | ১ম সংখ্যা 


এসিয়াটিক সোসাইটিতে মাত্র পাচ পত্রের একটি পুস্তিক! আছে- আলোচ্য গ্রন্থকার- 
রচিত ভাগবত্তের সচী। গ্রন্থারগ্ত যথা, 
অমরালীসেব্যমানং নখমণ্যভিশোতিতং | 
আশ্চর্ধযং গ্রীপদ্মনাতপাদপদ্মহং ভজে ॥ 
গ্রস্থশেষ এই, 
শান্্ন্প্রকরণাধ্যায়বাক্যপঞ্গাক্ষরৈ:| 
সমাধিভাযয়ান্তার্থান্‌ মুষতাং পাদয়োর্জে ॥ 
শ্রীমান্‌ সমকৃতা( নূপ )নারায়ণশিরোম ণিঃ। 
বিদ্বদ্বিনো দিনীনাম-শ্রীভাগবঙ স্থচনীং ॥ 
শ্রীসনাতনরূপাগ্যাস্তলসীদাসমুখ্যকাঃ। 
প্ীপ্রধাগদা(স)মুখ্যাঃ সস্তঃ সন্ত সদ! হাদি ॥ 
ইতি শ্রীঅনৃপনারায়ণতর্কশিরোমণিবিরচিতা বিত্বদ্ধিনোদিনী নাম শ্রীতাগবতন্ত স্থচিকা 
সমাপ্তা ॥ 
এই পুস্তিকায় তৃলসীদাসারদির নামোল্লেখ থাকায় বুঝ! যায়, গ্রন্থকার বাঁঙজালী হইলেও 
পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং ত্বাছার অভাদয়কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাবীর পুর্ধে নহে। 
সৌভাগ্যবশতঃ আমরা কুলপঞ্জীতে আলোচ্য গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছি-_কুলপঞ্জীর প্রামাণিকতায় সন্দিহান শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করিয়। 
আময়! তাহার কুলপরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি । বারেন্ত্র শ্রেণী বাত্ম্তগোত্র “সাল্কাল' বংশের 
আর্দি কুলীন লক্ষমীধরের অধস্তন মবম পুরুষ “শিখাই গান্টাল” উদয়নাচাধ্য তাছুড়ীর 
সমকালীন এবং স্বনামধন্ কুগ্নক ভট্টের জামাতা ছিল্ন-_তীহার অত্যুদয়কাল প্রায় ১৩০০ 
্ীষ্টাব। শিখাইর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ *বৈষ্জব মিশ্র” বিখ্যাত কুলীন ছিলেন--আমর! প্রাপ্য 
নামমাল। বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত করিলাম না। লাহিড়ীবংশীয় তারতবিশ্রুত মহানৈয়ায়িক 
প্রগল্ভাচাধ্যের পিতা “নরপতি মহামিশ্র” বারেজ্জ সমাজের একজন প্রধান কুলীন ছিলেন__ 
“করণ” নামক কুলপঞ্জীর বিভাগে তাহার কুলক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তীছার 
১৭টি কুলসম্বদন্ধের মধ্যে একটি হইল সান্ঠালবংশীয় বৈষ্ণব মিশ্রের সিত (সা-প প, ৪৭, পৃ. 
৭৩)। নু'তরাং টব মিশ্রের অভুাদয়কাল তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহামিশ্রের গায় তরী 
১৫শ শতাবীর প্রথমার্ছ অবধারিত হয় ( বঙ্গে নব্যগ্টায়চ্চা, পূ. ২৫৭ অ্ষ্টব্য )। আলোচ্য 
গ্রন্থকার বৈষধ্কব মিশ্রের অধস্তন দশম পুরুষ । নামমাল! এই-_বেঞ্চব মিশ্র, তজ্ঞোষ্ঠ পুত্র 
মুকুদা, তৎগুঞ্জ পুকুযোত্বম ( দ্বিতীয়), তৎপুত্জ শ্রীপতি ( ছিভীয় ), তৎপুজর গ্রোপাল, তৎপুত্ধ 
তবাশীচরণ, তৎপুত্র জগক্নাথ, তৎপুত্র মুনিরাম, তৎপুত্র লক্ষমীনারায়ণ, তৎপর “জন্গুপ 
সিরোমণি বসও বারানাসি” ( অন্মস্নিকটে রক্ষিত কুলপন্জীর ১৩৫-৬ পত্র )। তিন পুক্রুষে 
এক শতাদ্ধী ধরিলে অদূপ শিরোমণির অভ্যুদষ্মকাল হয় থী, ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। হস্ত; 
কাশীনিবাসী এই শিরোমণি এ শতাবীর দ্বিতীয়ার্দে জীবিত ছিলেন, প্রমাণ আছে। অর্থাৎ 
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এ স্থলেও এক পুরুষের গড়পড়তা! হইতেছে ৩৫ বৎসরের উর্ধে। গ্রমাণটি এই-_মেদিনীপুর 
জিলার অন্তর্গত খড়ারি গ্রামে প্শ্রীরঞ্ঝ বিগ্ভাবাগীশ* নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 
একটি সমৃদ্ধ পুথিসঞ্চয় ছিল। তিনি অপুত্রক ছিলেন এবং তাহার পুথিগুলি সম্প্রতি এ 
জিলার বান্থুদ্দেবপুরনিবাসী শুহৃতধর শ্রপঞ্চানন রায় কাব্/তীর্থের হস্তগত হইয়াছে । আমর! 
কাব্যতীর্ঘ মহাশয়ের সৌজন্তে পুথিগুলির তালিকা পরীক্ষা! করিয়াছি। শ্রীরুষ। বিগ্ভাবারীশ 
১৬৪৪ শকাৰ হইতে ১৭৫৪ শকাব' পর্য্যস্ত ( অর্থাৎ ৬৩০ বৎসর ধরিয়৷ ) নানা শাস্ত্গ্রন্থের 
প্রতিলিপি করাইয়াছিলেন। তন্মধো বনু বেদান্ত গ্রন্থ আছে। ১৭২৭ শকাৰে অঙ্থলিখিত 
সটাক পঞ্চদশীর শেষে উক্ত শ্রীক্চ আত্মপরিচয় স্থলে একটি মুল্যবান্‌ উক্তি করিয়াছেন__ 
*্নকশীশ্থিত অনুপনাবীষণণ তকশিরৌমণি ও আ্রীশক্করানলাম্থামিশিষ্ু* । হুতরাং শ্রীকৃষ্ণ 
কাশীতে ছুই জনের নিকট বেধাস্তাদি শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন-_তীাহার কাশীতে 
অধ্যয়নকাল সম্ভবতঃ ঘর; ১৮শ শতাবীর শেষ পাদ। বলা বাহুল্য, কাশীনিবাসী এই 
অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণিই যে সমঞ্জসা-বৃত্তিকার, তদ্ধিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। 
এই অতিগূর্নভ নামবিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। ডাগবতস্থচীতে 
ভূলসীদাসের নামোল্পেখ্ারা তাহার কাশীনিবাম সমধিত হয়। 


বচনসমস্যা, না বিভক্তি-বিভ্রাট 
গ্রীননীগোপাল দাশশর্মা 


বচন সংজ্ঞাঁটির যাবতীয় পরিচিত ব্যাকরণে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কতকগুলি তাষায় 
একবচন ও বন্বচন এবং কতকগুলি ভাষায় একবচন, দ্বিবচন ও বন্থবচন। এই বচন-সংজ্ঞার 
প্রয়োজন বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে, সাধারণতঃ উত্তর আসিবে, পদার্থের একত্ব বনত্ব প্রকাশ করাই 
ইছার কাধ্য। উত্তরটি সমীচীন কি না, একটু বিচার করিয়| দেখা দরকার । একত্ব বহুত্ব 
গ্রকাশ করা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও এই বচনাত্ত্রক সংজ্ঞার প্রধান লক্ষ্য, সাপেক্ষ পদ- 
গুলির সংযম রক্ষ! করা। কতকগুলি ভাষায় বিশেষ্য পদের বচন অস্থুসারে বিশেষণ ও 
সর্বনাম এবং উদ্দেন্ত পদের বচন অনুসারে ক্রিয়াপদের বচন নির্দিষ্ট হয়। 

এ দেশের ও ভিন্ন দেশের অধিকাংশ প্রাচীন ভাষ! হইতে আরস্ত করিয়া! অনেক আধুনিক 
ভাষায় পর্ধ্যস্ত এই রীতির অনুসরণ চলিয়া আমিতেছে। কতকগুলি তাষায় কিছু কিছু 
ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, যেমন মুরোগীয় গ্রীক, ল্যাটিণ, ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান, ভার্দান প্রভৃতি ভাষায় 
এই প্রণালী. সম্পূর্ণভাবে অনুচ্ত হইলেও ইংরাভী ভাষায় বিশেষণ পদে সম্পূর্ণভাবে এবং 
ক্রিয়াপদ রচনায় আংশিক ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে । এ দেশের সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ, প্রভৃতি 
ভাষায় এই সাপেক্ষত্ব হ্ঢভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিলেও বাঙ্গাল! ভাষা এই প্রণালী হইতে 
সম্পূর্ণভাবে মুক্তি লাত করিয়াছে । বাঙ্গালায় বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে বচনের অপেক্ষা করে 
না। সর্বনামপদ প্রয়োজন হইলে পদার্থের একত্ব বা বন্ত্ব অছুসরণ করিয়া বাক্যে ব্যবহৃত 
হয়। একবচন বা বন্বচনের অন্সরণ করে না। 

পুর্বেই বল! হইয়াছে, সাপেক্ষত্থে বচনের লক্ষ্য, একত্ব বা বন্ধত্ব তাহার আগ্ুযঙ্গিক 

ব্যাপার । এক্ষণে উদাহরণের দ্বার! বক্তব্য স্পষ্ট করা যাইবে। সংশ্কত ভাবায়, যেমন-__- 
বুদ্ধিমান বালকঃ গচ্ছতি, বুদ্ধিমন্তৌ বালকৌ গচ্ছতঃ, বুদ্ধিমস্ত: বালকাঃ গচ্ছন্তি, এই তিনটি 
বাক্যে দেখা যায় যে, বালক এই বিশেষ্য এবং উদ্দেশ্য পদ অনুসারে বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ 
যথাক্রমে একব্চনাদি সংজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়াছে । এই প্রকার ইংরাজী ভাবাতেও মাত্র 
বর্তমান কালে ( 5758906 (608৬ ) দেখা যায়, ॥& £9০0৫. 1005 16948, এবং 19 60০00 
19০5৪ 798. উদ্দেশ্ট পদ্দের একবচন ও বহুবচন অনুসারে ক্রিয়াপ্দ একবচন ও বন্ুৰচনে 
পরিবর্ধিত হইয়াছে । কিন্তু বিশেষণ পদ একই অবস্থায় আছে। 

শতং বুদ্ধিমন্তঃ বালকাঃ গচ্ছন্তি, কিন্তু বুদ্ধিমৎ বালকশতং গচ্ছতি, বুদ্ধিমতাং বালকানাং 
শতং গচ্ছতি, বুদ্ধিমৎ বালকক্রয়ং গচ্ছতি, বালকগণঃ গচ্ছতি, বালিকাসমূহঃ পঠতি, 
পন্কজমালা ( সমুহ অর্থে) রাজতি। এই উদাছরণগুলির সর্বন্র বন্ৃত্থের প্রতীতি ঘটিলেও 
উদ্দেস্টপদে একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাছুসারে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদেও একবচনের 
বিভক্তি যুক্ত হুইয়াছে। এই গ্রকার 21807 20970 919 ৫০108) এখানে 0060 অনুসারে 
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ক্রিয়াপদে বহুবচন, কিন্তু 1180) ৪ 1080 19 80108) &. 85106 0৫ 10918 15 7088817)5 
01৪ 2০৪৫, 4 11870 ০0% ০০%৪ 18 £:821706 02 0109 9619--সর্ববত্ত বহুত্ব বুঝাইলেও 
উদ্দেস্তাপ্গে একবচন থাকায় ক্রিয়াপদে একবচন ব্যবহৃত হইল । 
সংস্কত ভাষায় এমন কতকগুলি শব আছে, তাহা একটিমাত্র পদার্থ বুঝাইলেও বন্বচনে 
ব্যবহৃত হয়। অপ (জল) শব্দে বচনের প্রয়োজন না হইলেও বহুৰচনে প্রয়োগ করিতে 
হয়। একবচন বা দ্বিবচনে প্রযুক্ত ইইবে ন1। এই সকল শবঝের বিশেষণ ও সর্ববনামে এবং 
উদ্দেশ্তপদ হইলে ক্রিয়াপ্দে বহুবচনের বিক্তি যুক্ত হইবে | অধুনা যে হিন্দী ভাষা ভারতের 
রাষ্ট্রতাষায় পরিণত করা হইতেছে, তাহাতে ৪ এই প্রণালীর ন্ুম্পষ্ট ব্যবহার হুইয়! থাকে । 
অধিকন্তধ অধিকাংশ স্থলে মুল ধাঠ ক্রিয়াবাচক বিশেষণে পরিণত হয় এবং প্রয়োঞনমত 
লিঙ্গগত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। উর্দতেও এই প্রণাপীর ব্যবহার আছে। ম্থতরাং 
বচনের গুরুত্ব এই সকল শাষায় সর্বত্র সাপেক্ষ, অর্থাৎ পরম্পরের সহিত মন্বন্ধবিশিষ্ট। 
বাঙ্গালায় এই অপেক্ষার কোন সম্থপ্ধ নাই। কেবল পদার্থটি এক কিন্বা একাধিক, তাহাই 
কোন প্রকারে বুঝাঁনর প্রয়োজন । 
বাঙ্গালা তাবার যে-কোন ব্যাকরণেই একবচন ও বনুবচনের অনেক প্রকার বিতদ্ভি 
দেখা যায়। বিশ্লেষ করিলে উহাতে তিন প্রকার বিতক্তিবিভ্রাট দৃষ্টিতে পড়ে।. বাঙ্গালার 
বৈয়াকরণদ্রের ধারণা, যে তাবেধ বনুত্ব বুঝান হউক না কেন, সবগুলিই বহুবচনের অন্তর্ঠত। 
সেই হেতু দিগ, গুলি, গণ, সমুহ প্রভৃতির সহিত কে, এর, র প্রভৃতি যুক্ত করিয়া বহুবচনাত্বক 
বিভক্তি বল৷ হয়, এবং এগুলি প্রাতিপদ্দিকের উত্তর সকল প্রকার বিভক্তিতে যুক্ত কর! হয়। 
এমন কি, সকল ব।লক, অনেক বইয়ের, বহু লোককে, এই প্রকার পদসংস্কানকেও কেহ কেহ 
বন্ুবচনন খলিয়া থাকেন। ইহা কি প্রকারে সমীগীন হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ জনের 
চিন্তার ৰিষন়। গুলি, গণ প্রভৃতির যোগে যদি বহুবচণাত্বক বিতক্তি বলিতে হয়, তাহ 
হইলে সমূহবাতক অনেক শব সংক্কত সাহিত্যে আছে এবং তাহাদের অনেকগুলি বাঙ্গালা 
ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এ সকল শব্দের সঙ্গে কে, র, এ প্রভৃতি যোগ করিয়া ব- 
বচনাত্বক বিভক্তি স্বীকার করা উচিত। সেই মত আর একদিকে টি, টা, থালা, খানি, টুকু 
প্রভৃতির সহিত কে, র, এ প্রভৃতি যোগ করিয়া একবচনাত্বক বিত্জি বলিয়া নির্দেশ করিতে 
হয়। বিভক্তি নির্দেশের এই অন্ভুত প্রণালী অপর কোনও ভাবার ব্যাকরণে গৃহীত হইয়ছে 
বিয়। জানা নাই৷ 
বিতক্তির সঙ্গে বিভক্তি বলিয়া শ্বীকৃত শব", সাধারণ শব এবং অব্যয় শব যোগ করিয়া 
পুনরায় তাহার্দের বিভক্তি সংজ্ঞ নির্দেশের দ্বার আর এক বিতক্তিবিভ্রাটের সৃষ্টি করা 
হইয়াছে । যেমন কে-দিয়া, এর-্হারা, দেরকে-দিয়া, এর-হইতে, এর-মধ্যে, র"তরে, 
র-লাগিয়া, এরশ্জন্ত ইত্যাদি। এখন দৃষ্টিতে না পড়িলেও অচিরেই উপরে, নীচে, কাছে, 
ভিতরে, অপেক্ষা, চেয়ে, বিনা প্রভৃতি শব্বের মিলিতরূপে নব নব বিভক্তি সৃষ্টির সপ্তাবনা 
আছে। সংস্কত বহ্ত্রীহ্সমাসনিশন্ন পদ্দের অংশ।বশেষ কর্তৃক লঙর! ভৃতীয়ার একটি 
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বিতক্তি টি কর! হুইয়! থাকে ।- কেহ কেহ কর্তৃক এই পদ্াংশটি চক্ষুর সম্মুখে থাক! সত্ত্বেও 
করণকারকের বিভক্তি বলয়! থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমাসনিষ্পর পদটি ক্রিয়ার 
বিশেষণ। বাঙ্গালাতেও ইহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ ৰা ক্রিয়াবাচক বিশেষণের বিশেষণ 
বল! চলিতে পারে। 

এতদূতিরন সংগত ভাষার ভ্ভায় সাতটি বিভক্তির অঙ্থকরণ করিতে যাওয়ায় অকারণ 
একপ্রকার বিভক্তির কোন স্থলে তিন বার, কোন স্থলে দুই বার পুনরুলেখ ঘটিয়াছে। 
যেমন প্রথমা, তৃতীয়! ও সপ্তমীর কতক অংশ এবং স্থিতীয়! চতুর্থী সম্পূর্ণ 

বচনের সাপেক্ষত্ব না থাকায় এক দিকে যেমন ভাষায় সরলতার পথ প্রশস্ত হইয়াছে, 
অপর দ্দিকে তেমনই এই অদ্ভুত সাঁমঞ্জন্তহীন সংখ্যারছিত নিত্য নব নৰ বিভক্তির রচনায় 
শিক্ষার্থীর সল্গুথে বিকট বিতীষিকাঁর হৃষ্টি হইতেছে । কোনও একখানি ব্যাকরণ দেখিয়! 
আজ কেহ বাঙ্গালার বিভক্তির সংখ্য। ঠিক করিয়া! বলিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা 
যায় না। অথচ ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পথ অবলগ্ষন করিয়! বিভক্তির অন্সন্ধান করিলে 
দেখা যাইবে, চারিটি বিভাগে মান্র সাতটি বিতক্তি ভাষায় ব্যবহৃত হুইয়া আলিতেছে। 
ইহাদের মধ্যে বর্ণবিশেষের উত্তর ছুই একটি বিভক্তি সামান্জ রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। 
লিঙ্গাুসাঙয় বাঙ্গাল! বিভ্তর কোনও রূপান্তর হয় না। 

লন্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসংরক্ষী ভাষাগুলির মধ্যে এই একটিমাত্র ভাবা, যাহাতে বচনের 
সাপেক্ষতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে । ভাষাতত্তববিদ্গণ অবস্তই বুঝিতে পারেন, এই 
নিরপেক্ষতা অপর ভাষাতাষীর বোধের পক্ষে পথ সহজ করিয়া দেয়। এই প্রকার আরও 
একটি সংজ্ঞ৷ বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, 
যাহার ফলে তাহার ক্ষীণ রেখ! ৰিক্ষিপ্তভাবে সামান্ড সামান্ত গোচরে পড়িলেও অচিরেই 
তাহ! নুগ্ড হইয়া যাইবে । এই সংজ্ঞার নাম লিঙ্গ। প্রব্ধাস্তরে ইহার আলোচনার 
ইচ্ছ৷ থাকিল। 


মিটি ॥ ররর ও $ (ােজাররভিাতে ও) $ 6 ওচিতত॥ 5 রাজা ও ৫ ভতরেতিভিতের ? জার দেজারারট $ 6 গার ॥ এ 











বৃহকুর নেবে জরনাস্বার যে গৌরব ও জনগণের 
যে কু জম্থার উপর ভিস্তি করিয়া হিন্দৃস্থান 
উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং 
সে সক্রনি, লতভা ও প্রতিা হিন্দুস্থানের পুরবাপর 
বৈশিষ্টা, ভাঙার অস্পইট পবিচয় পাওয়া যায় ইহার 
১৯৫২ সাজে গু৬ভম্ বান্িক কাধ্য-বিবরণীতে। 





মোট চলতি বীখ্া ------------- ৮৬৭১৮৫১০৪০২ 
মোট জৃম্পন্ছি তি ২২৪৯০৮৩১০৫৬ 
বীগা ও বিবিধ তহবিল ২ ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭২ 
প্রিমিরামের আয় --------৮ ৩১৯৪২২৯৩৭১২ 
দাবী শোধ (১৯৫২)----------- ৮৮১৮২, ২৭১২ 


$ ৪ হর ৪ ৪ ৪ ৪ (রো 6 $ পরার 9 $ (9 $ (রা ॥ $ (রা ৪ 8 (টা $ $ হর ৪ রোশন ও রা ৪ 









ইনসিওরেম্প সোসাইটি.লিমিটেড 


সি 
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, ৪নং চিত্তরঞ্জন এতে।নউ, কলিকাতা -১৩ 





পি 


( ৪ (রা $ ৪ রাও । রান $ ৪ 9 $ (ারারারারোর। $ (ররর ৪ রাতের 88 (9 $ (ররর 8 (রা (রা $ 8 রর) ৪ জর ॥ রর ৪ 


8৬, ॥ হার 9 ? পরিজ 9 ( ভরতে? 6 $ ওরা $ ভিড) । হিরোর $ উিঃজি রর । ॥জজঃ।জজী 


কক কক রক কক রক ক কক কনা রকবনগন্কক গকগক কক বু বন 





সু 


বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ । 
কিস্ত বলবীর্যহীন অস্থন্থ্ের 
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিক্ষল 


ক. 


নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে 
শরীর সুষ্থ সবল রাখ! শক্ত। : 


অশ্বানের নিয়মিত 
সেবনে দৈনন্বিন 
ক্ষয় পুর্ণ হইয়া দেহ 
মন তেজোরৃপ্ত হয়। 


লিকার পরত হাতি ০০. ৫৪০০৫ চিত ও ৮৬ ০০১08. ৩. ৩০ ট প্রতি এরি ও 7৯ ৮ ০ পর 





গু 
গ্‌ 
2525554585552255585525525555588527 ৃ 
বেঙ্গল ক্রেমিক্যাল আযাণ্ড ছার্মাপিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ 
7. _ হ্লিকাতা :: বোম্বাই “ কানপুর 


গা ধক দাদ থপ ক গাগা তাক গান গাগা গান্জী গণ গণ্য গা গা গান কী 


দিক জা হিকা ক কক ভগ হল হে কাওরান ক গত কগ্ল গন নক ছা গুল গল গণ্ক লক গল 2৫4 ৫ গণনা গা 


' &৭ ইজ বিশ্বাস রোড, কলিকাতা 
শনিরঞজন প্রেস হইতে প্ররঞনকুমার দাস কর্তৃক মুজ্রিত 





সাহিত্-পরিষৎ-পৃনিক 


( ব্রেমাসিক ) 
৬০ ভাগ দ্বিতীয় মখ্যা 


পত্রিকা ধ্যক্ষ 
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 





২৪৩১, আগায় সায়কুল'র. য়ৌড, কলিফাতা-& 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ মন্দির 
হইতে প্রীমনৎকুমার ওণ্ত কর্তৃক প্রকাশিত 


| 


বনগীয়মাহিত্য-গরিষদের &* বর্ষের কর্মাধ্যম্গণ 


সভাপতি 
শ্রীস্জনীকান্ত দাস 
সহকারী সভাপতি 
প্উপেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচঙ্জ সিংহ 
শ্ীগণপতি সরকার শ্রীষেগেক্রনাথ ওপ্ত 


শ্রীতারাশক্কর বন্দোপাধ্যায় প্রীন্ঘনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রাঙা ওধীরেজনারায়ণ রায় শ্ান্বশীলঃুমার দে 


সম্পাদক 
পীশৈলেশ্রনাধ ঘোষাল 


সহকারী সম্পাদক 
শ্রীইজজিত রায় | শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
শ্রীদীনেশচঙ্জ তপাদার প্ীন্ববলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পত্রিকাধ্যক্ষ £ শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
কোষাধ্যক্ষ £ শ্রীশৈলেক্্রনাথ গুহ রায় 
পুথিশীলাধ্যক্ষ ঃ প্রীদীনেশচন্ ভট্টাচার্ধ্য 
গ্রন্থাধ্যক্ষ 8 প্রীপূর্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
চিত্রশালাধ্যক্ষ £ প্রীনির্শলকুমার বন্ধ 


কার্যয-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ 


১। শ্রীবিনয়েজনাথ মজুমদার, ছ। শ্রীআশুতোব ভট্টাচার্ধ, ৩) শ্ীকুমারেশ ঘোষ, 
৪ | রেতাঃ ফ'দার এ. দৌতেন, ৫ | শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৬ | শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, 
৭। শ্ীগরাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিযচন্ত্র 
ঘোষ, ১০। শ্রপ্রভাময়ী দেবী, ১১। শ্রাবসম্তকূমার চট্টোপাধ্যায়, ১২। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, 
১৩। প্ষোগেশচক্র বাগল) ১৪। খ্রানরেক্্রনাথ সরকার, ১৫ । ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, 
১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৭। শ্ীজগদীশচন্ত্র ভট্টাচার্য, ১৮। শ্রীবিজনবিহারী 
তট্টাচার্ঘ্, ১৯। শ্রীন্ুরেশচজ্ দান, ২০। শ্রীশৈলেন্ত্রকষ্ণ লাহা। ২১। শ্রীপ্রতানচজ্ 
রায়, ২২। আউললিতমোহুন মুখোপাধ্যায়, ২৩ । শ্রীচিত্বরঞ্জন রায়, ২৪। শ্রীমাণিকলাল 


লিছে। 
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৬০ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য। 


সুচি 
১। চতীদ।স সমন্া - ড্র মুহম্মদ শভী€ল্লাহ ৪৯ ৩৩ 
২। কথার ও পৃর্বশারতীয় সাধন! -আন্বধাকর ৮ট্রোপাধ্যায় ৪6 
৩। বাংল! শাবায় বিগ্তান্ৃদর কাব্য _ শ্ীক্ষিদিবনাথ রায় ১০৯ ৬১ 


৪| মুন ক্বচজকৃত বিশাললোচশীর গীত মঞ্চ" শ্রীশুতেনু সিংহ রায় ও 
শীন্ুবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭ 


€। গোৌডীয় সমাজ (প্রতিবাদ ) _শ্রীগবোধকুমার দাস ৮, ৮৯ 
৬ | (উত্তর ) _শ্রযোগেশচন্ত্র বাগপ ৮৮১৯১ 
৭ | সভাপতির ভাষণ নিলে ৯৫ 
৮। উপবন্টিতম বাধিক কার্ধবিবরণ : ৮১০৯৭ 


রত 
গশ্চিমব্ধ মরকার-গনত্ত ত্থাম্বানিত )৯)২ 
রবান-স্থারক-গুরস্কারগ্রা্ 
ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ঃ 
ংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খ্ডঃ . মূল্য ১০২+১২।* 


সেকালের বাংলা সংবাদপঞ্ত্রে ( ১৮ ১৮-৪০ ) বাঙ্রালী-জীবন 
সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যার, তাহারই সঙ্কলন। 


বঙ্গীয় ন'ট্যশালার ইতিহাস £ (৩য় সংস্করণ) ৪২, 


১৭৯৫ হইতে :৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংল। দেশের 
সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণয ইতিহাস । 


বাংল সাময়িক-পত্র £ ১ম-২য় তাঁগ ..:₹৯+ ২ 


১৮১৮ সালে বাংল। সাময়ক-পত্রের জন্মাবধ ব্মান 
শতাবীর পূর্ব পধ্যস্ত সকল সাম'য়ক-পত্রের পারচয়। 


সাহিতা-সাধক-চরিতম 'লা। £ সম৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫২ 
আধু'নক বাংলা-সাহিত্ের জন্মকাণ হইতে যে-সকল ম্মরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার 
উৎপভধি, গঠন ও বিকাশে সহায়ত] ক!রয়্াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্ী। 


প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 


৯৫২-৫৩ রবান্-স্মারক-গুরস্কারগরা্ 
নাঙ্গালার সানস্বত অথদান (বঙ্গে নব্যন্তায় চর্চা) ১৪২ 


বলগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ--২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 


রাহা এরারারারারারারারারারাররররাররাররাররারাররারাারাররারোরারাররাররাারারারারারাররারারাহারোরারারররররাররাররারররারারারোরাররাররারিরািরাজ 


বিশ্বভারতী গবেষণা -গ্রন্থমাল। 


সম্প্রতি প্রকাশিত 
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বতারতী সংগ্রহ হইতে ৪৫০ এবং বিভিন সংগ্রহের 
1চঠিপত্রে সমাজচিত্র ১৮২ মোট ৬৩২ থানি পুরাতন (খ্রী ১৬০২-১৮৯২) 


চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলন-্রন্থ । জন্ম, 
ছিতীয় খণ্ড। মূল্য পনের টাকা বিবাহ, প্রণক্পপর, ঘরোয়া খুঁটিনাটি, ব্যাধি ও 
উৎপাত, শ্রান্ধ, শিক্ষা, ধর্ম, বাবসায়-বাণিজ্ঞা, কৃষি, খাজনা, কর্জ, দান, বিবাদ-বিসম্বা 
ইত্যার্দি বিষয়ে আটটি গ্রকরণে এই গ্রন্থ বিশ্স্ত হইয়াছে। পুরাতন বাঙালী-সমাতের 
নান! স্তরের মাস্গুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিখুত আণেখ্য এবং বাঙালার সামার্জিক 
ই'তহাস রচনার অপরহাধ উপকরণ ছিসাবে ইহা আকরপ্গ্রন্থ রূপে চিন্িত। 


শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতীর বাংল! পুঁধিশালায় সংগৃহীত মোট ছয় 
পুথ-পাঁরচয় হাজার পু থির মধে। পচ শত পু খিক আলোচন।। 


«বহু প্রচলিত সাধারণ বইয়ের সাধারণ পু থির অনাবশ্ীক 
প্রথম খণ্ড। মূল্য দশ টাকা বিবরণ লইয়া পৃ! ভরতি করা হয় নাই। এই বই 
বিশেষজ্ঞ সমাজে ও সাধারণ সাশহত্যামোদা জনগণের কাছে যোগ্য সখাদর লাত করিবে ।” 
_্ন্নীতিকুমার চ-ট্রাপাধ্যায়। 'যুগাস্তর+ 


শ্রীম্বখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ হিন্দু-তস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলে'চনাত্বক গ্রন্থ। শাঙ্কের 
তন্র-পরিচয় প্রামাণ্য, ছিপ্দুধয়ে তন্ত্রের প্রশাব, আগমাদি সংজ্ঞার 

ভর্থ, গ্রন্থ আচার্য ও সাধক প্রভৃতি বিষয় আলোচনার 
মল) ছুই টাকা পরেই গ্রন্থকার তন্ত্রের কর্মকাণ্ডের আলোচন 


করিয়াছেন। দীক্ষা, পুরশ্চরণ, অভিষেকে পঞ্চোপাসনা, যুতিতন্ব, ভূতশুদ্। ও ষট্‌চক্র; ভাবা 
ও আচার, পঞ্চ ম-্কার প্রভৃতি বিষয়ের শাস্ত্রীয় আলোচন] কর্মকাণ্ডে স্থান পাইয়াছে। 


প্রীন্বখময় শাস্ত্রী সপ্ততপর্থ মহধি মনি বেঙের কর্মকাণডকে অবলম্বন করিয়া 


ম'ম'ংসাহ্ত্র প্রণয়ন করেন। শ্রুতি স্ৃতি প্রভৃতি 
জৈমিনায় ন্যায়মালাবিস্তরঃ শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে শীমাংসং-শান্ত্রই 
মূল্য সাড়ে পাচ টাকা একমাত্র উপায় বা অবলম্বন । «ই কারণে এই 
শান্কে স্তায়ও বল] হুয়। পরীক্ষার্থীদের নুবিধার জন টিপ্লনি ও বঙ্গাছবাদ সংযো্জিত। 
ূর্বপ্রকাশিত শ্রীশ্বথময় শাস্ত্রী সপ্তভীর্থ 
শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ট্রী মহা হারতে সমাঞ্জ 3০৭. 
প্রাচীন ভারতে নারী ্ ১৪১৯৬ নন রঃ 
মতান্ষর। : দায়ত 
রি ৫১ পত্রীপঞ্চানন মণ্ডল 
হাজতকুমার মুখোপাধ্যায় গোর্ধবিজয় ৫. 
শশাস্তদেবের বোধিধাবগ্ার ২১ গ্রীমমিয়কুমার সেন 
মৈত্রাসাধন। ॥* গুকরুতির কাব রবীন্দ্রনাথ ৩২ 


বিশ্বভারতী গবেষণা-গরন্থমালার ইংরেজি পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলে পাঠানে! হইবে । 


বিশ্বভারতী * ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 


ও রা 


সাহ্ত্য-পরিষং-পঞ্জিকা1 
৬০ বর্ধ, খর সংখ্যা 
১৩৬৪ 


চণ্তীদাস সমস্যা 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 


চণ্তীধায়ের নাম মধ্যযুগের বাংল! কবিদের মধ্যে অতি প্রসিন্ধ। এক দিকে তাহার 
পদাবলীর অন্থপম রসৈশ্বর্ধ্য, অন্ত দিকে শ্রাচৈতন্গেৰ কর্তৃক তাহার পামাধুর্যয আস্বাগন 
তাহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। “সই, কে বা শুনাইল শ্তামনাম, “এ ঘোর রজনী মেঘের 
ঘট» “ঘরের বাছিবে দণ্ডে শত বার” প্রভৃতি পদগুলি কাহার ন] হৃদয়তন্ত্রীতে তাবের 
রনরনি সৃষ্টি করে? পরলো কগত বসন্তরঞ্জন বাঁয় বিশ্বদ্ববল্লভ বীরভূমের এক গৃহস্থের গৌয়ীল-ঘর 
হইতে রাধাকৃষেের পদাবলীর এক প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়! চণ্তীদাসের রসজ্ঞ পাঠক- 
সমাজে এক গগ্গোলের হৃষ্টি করেন। পুথির সঙ্গে রক্ষিত একটি আলগা কাগজের 
লেখায় বোধ হয়, পুথিখানি বিষুপুরের র।জাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তাহার নাম ছিল 
শ্রীকফণসন্দর্ত। কিন্ত বসস্তবাবু পুথি সম্পাদনকালে তাহার নামকরণ করিলেন শ্রাকৃষ্ণ- 
কার্তন (১৩২৩ সালে )। তাহাতে বড়, চণ্ডীদাসের কিন! শুধু চণ্ডীদাসের ভণিত! আছে। 
কিন্তু চণ্তীদ্দাসের নামে প্রচলিত কোনও পদ তাহাতে নাই। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি চত্তীদাস 
ছুই জন? 
বোধ হয়, ১৩৩২ সালে বীরভূম-স।হিত্য-সম্মেলনে চত্তীদাসের পদাবলী ও ্রক্কষ- 
কীর্ডনের আলোচনার জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হুয়। 
১। মহামহোপাধ্যায় শ্রাহরপ্রসাধ শাস্ত্ী-সভাপতি। ২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচক্্র রায় 
বাহাছুর বিস্তানিধি, ৩। পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্ত্র রায়, ৪। ডাঃ শ্রীন্ননীতিকুমার চট্োপাধ্যায়, 
৫। পণ্ডিত শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্পভ, ৬। পণ্ডিত শ্রীহরেকষজ মুখোপাধ্যায়, 
৭। এই প্রবন্ধলেখক।-_-( প্রবাসী ১৩৩৩, পৃঃ ৫১২)। কিন্তু ইহার কোনও অধিবেশন 
হইয়াছিল কি না, তাহ! আমার জানা নাই। কেন না, ইছার পর ছুই বৎসর আমি প্যারিসে 
ছিলাম । তাহার পর ্রমণীজমোহন বশ্থ দীন চঙীঙগাসের পদাবলী প্রকাশিত করিলেন 
(১৩৪১ সাল)। তখন চণ্ডীদ্দাস যে একাধিক, ইহা! অনেকের বিশ্বাস হইল। বাংলা ১৩৪৫ 
সালে কুঞ্খনগরে বলীয়-সাছিত্য-সঙ্ষেলনের এক অধিবেশন হয়। শ্রীমতী অপর্ণ। দেবী 
তাহার পদ্দাবলী-শাখার সভানেত্রী ছিলেন। সেখানে ডক্টর শ্রীন্নীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায়,* 
রায় শ্রীৎগেক্নাথ মি বাহীছর, পণ্ডিত শ্রীহরেকফ মুখোপাধ্যায়, ৬হীরেজ্নাথ দত্ত, ৬ডক্টর 
নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী প্রভৃতি বিশেবজ্ঞগণ চণ্ীদাস সমস্ত! সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমার 
আলোচনাটি কলিকাতার একখানি টৈঁণিক পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত (1900:690 ) 
হইয়াছিল। কিন্ত এখন পর্যন্ত কোনও কোনও প্রাচীনপন্থী লোকের মনে চণ্তীদাসের একত্ব 
একক্প অন্ধ সংস্কারের স্তায় বন্ধমূল হুইয়৷ আছে। 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ত্য সংখ্যা 


চণ্তী্াস সমন্তা সমাধানের জ্বপ্ত বড়ু চত্তীদামের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আমান্দের একমাত্র 

ঞ্বতারা। আমি ১৪৪৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 
দ্বেখাইয়াছি যে, (১) বড় চণ্তীপামের তণিতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে) তাহার মধ্যে 
(ক) কোনও স্থানে “ত্বিজ* চণ্ডীদাস ব! "দীন" চণ্তীদাদ নাই। (খ) সর্বত্র পগাএ* বা গাইল 
আছে; কোথাও “ভণে,* “কহে” প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (গ) ভণিতা কখনও উপাস্ত 
চরণে হয় না। (২) বড়ু চণ্তীঙ্গাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদ্মা 
বলিয়াছেন। ৩৩) বড়ু চতীপান রাধার কোনও সথী ব! শাগুড়ী ননদের নাম উল্লেখ করেন 
নাই। তিনি “বড়ীয়ি" ভিক্স কোনও সখীকে সন্বোধনও করেন নাই। (৪) শ্রীকৃষ্কীর্তনে 
রাধার নামান্তর চক্ত্রাবলী, প্রতিনায়িক! নহেন। (৫) বড়ু চতীগাস শ্রীকফের কোনও সখার 
নাম উল্লেখ করেন নাই । (৬) বড়ু চণ্তীদ্দাস সর্ধক্র প্রেম অর্থে “নেহ* বা ণনেহা" ব্যবছার 
করিয়াছেন। শ্রীরুষ্ককীর্তনে কেবল চারি স্থলে “পিরিতী" শব্ের প্রয়োগ আছে, কিন্ত 
তাহার অর্থ গ্রীতি বা সন্তোষ। (৭) বড়ু চণ্তীঙগাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 
"বিনোদিনী" এবং শরীক অর্থে শ্রাম' ব্যবহার করেন নাই। ৮৮) গ্রীকষ্ককীর্তনে রাধিকা! 
গোয়ালিনী মাত্র, রাজকগ্ত। নহেন। (৯) অধিকন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের নিকট ব্রত্ধবুলি অপরিচিত। 
এইগুলির কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্তীদাসের নাষে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চতীদাস ভির অন্ত 
চতীলাসের, তাহাতে সনে থাকে না। নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। প্রথমে 
পঙ্কল্পতরু ( ৮সতীশচন্ত্র রায়-সম্পার্দিত ) ধরিতেছি । 
৮৫১ নং পঙ্দের আরস্ভ £-_বিধির বিধানে হামি আনল তেজাহই। 

ঘি সে পরাণ বন্ধুর তার লাগি পাই ॥ 
ইছার তণিতার পদ-- বাণুলী আদেশে ছ্থিজ চণ্তীদাস তণে। 

তোমার বন্ধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥ 
এই ভণিত। বড়ু চণ্তীঙদাসের হইতে পারে না । তাহার কারণ, (১) দ্বিজ শকের প্রয়োগ, 

(২) বড়ু চণ্তীদাস কখনও ভণিতায় প্বাণ্ডলী আদেশে” বা প্তণে" ব্যবহার করেন নাই। 
(৩) এই তণিত৷ উপাস্ত চরণে, যাহা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রয়োগবিরুদ্ধ। দ্বিজ চণ্তীদাস বনু 
তণিতায় উপাস্ত ব। অন্ত্য চরণে *বাগুলী আনেশে* ব্যবহার করিষাছেন। আমি ্রীপ্রীপদ- 
কষ্পতর্ হইতে কয়েকটি উদ্াহরণ দিতেছি । 
৮০৫ নং পদ : আরন্ত-_কি মোহিনী জান বন্ধুকি মোহিনী জান। 
ভণিতা-_ বাণ্ডলী আদেশে ধিজ চণ্তীদাসে কয়। 

পরের লাগিয়৷ কি আপনা পর হয় ॥ 
৮৬২ নং পর্ন £ আরম্-- ছার দ্নেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জনা। 
ভণিতা--- বাণ্ডলী আদেশে ঘি চণ্তীদ্দাসের গীত। 

আপন আপনি চিত করহ স্থিত ॥ 
৯১৮ নং পদ) আরম্ভ-_ এ দেশে বসতি নাই যাৰ কোন দেশে। 
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ভণিতা-_ বিষ খাইলে দেহ যাঁবে রব রবে দেশে। 
বাপ্তলী আদেশে কহে ছিজ চণ্ডাদাসে ॥ 
৯২৫ নং পদের ভণিতাও-_ বাগুলী আদেশে কহে ছিজ চতীদাসে। 


ভণিতায় কেবল চণ্তীদাস থাকিলেও প্বাণ্ডলী আদেশে" এই ৰাক্যাংশ দ্বারা আমরা 
বুঝিব, পদটি ধিজ চণ্ীদাসের, বড়ু চণ্ীদাসের নহে। এইরূপ কয়েকটি পদ নীচে উদ্ভূত 
করিতেছি। 
২০৬ নং পদ, আরস্ত-_ কনক বরণ কিয়ে দরপণ 
ন্ছিনি দিয়ে সে তার। 


ভণিতা-- 
কহে চণ্ীপ্দাসে বাগুলী আরেশে 
ছেরিয়! নখের কোণে। 
জনম সফলে বমুনার কুলে 
মিলাইল কোন জনে ॥ 


২১* নং পদ; আরস্ত₹_ সজনি--ও ধনি কে কহ বটে। 
তপিতা__ কহে চত্ীদাসে বাগুলী আদেশে 
গুন হে নাগর চানা!। 
সে যে বুষতাঙ্ছ রাজার নন্দিনী 
নাম বিনোদিনী রাধা ॥ 


এই পদে প্দ্ুবল সাঙ্গাতি, বৃষভাঙ রাজা নন্দিনী” এবং “বিনোদিনী রাধা” আছে। এই 
গ্রয়োগগুলি হবার! স্মনিশ্চিত তাবে বলা যাইতে পারে যে, এই পঙ্দ কিছুতেই বড় 
চশীদাসের হইতে পারে না। 


৫৩ নং পদ; আরম্ভ একদিন বর- নাগর-শেখর 
কমস্বতরুর তলে। 
বৃষতা ছুুতে সথীগণ সাথে 
যাইতে যমুনাজলে। 
ভণিতা1-- কহে চণ্তীদাসে বান্থুলী আদেশে 
শুন লরাজার ঝিয়ে। 
তোম। অনুগত বন্ধুর সক্কেত 
না ছাড়া আপন হিয়ে ॥ 
৭৭৩ নং পদ্ম) আরম্ত-_ শুন সহচরি না কর চাতুরী 


সহজে দে উত্তর। 
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কি জাতি মুরতি কাচ্র পিরিতি 
কোথাই তাহার ঘর ॥ 


ভণিতা-- কহে চণ্ীদাসে বাগুলী আদেশে 
ছাড়িবে কি কর আশ। 
পিরিতি নগরে বসতি কর্যাছ 


পর্যাছ পিরিতি বাস ॥ 


এই পদে তণিতার অতিরিক্ত প্পিরিতি” শবের প্রেম অর্থে প্রয়োগ এবং পকর্যাছ,” 
“পর্যাছ” আধুনিক ক্রিয়ারূপ আমাদিগকে নিঃসন্দেছভাবে জআানাইয়! দেয় যে, পদটি 
বু চণ্ীদাসের নছে। আমাদের পূর্বোক্ত কষ্টি-পরীক্ষক দ্বারা বুঝিতে পারি, কোন্‌ 
পদ বড়ু চতীদাসের, কোন্‌ পদ অন্তের। নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি £-_ 


১৪৩ নং পদ, আরম্ভ হাম সে অবলা হদ্দয়ে অথল। 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 
ভণিতা-_ কহে চতীদাসে হ্টাম-নব-রসে 


ঠেকিলা রাজার বি ॥ 


এই পরন্দে বিশীখ। সখীর উল্লেখ আছে এবং রাঁধিকাঁকে রাজার ঝি বলা হইয়ীছে। ইহ! 
ৰড়ু:চণ্তীদাসের হইতে পারে না। 
৬৪১ নং পদ, আরম্ত-- দেয়াসিনী বেশে মহলে প্রবেশে 
রাধিকা! লখিবার তরে। 
ভণিতা, ত্য চরণে চশ্রীদাসে কয় নুবুদ্ধি সে হয় 
বেকত না করে কাজে। 


এই পদে রাধার ননদ কুটিলা, শাগুড়ী জটিল! এবং রাধাকে তাছুন্ুতা বলা হইয়াছে। 
হুতরাং প্টি ৰড়ু চণ্ডীদাসের নয়। 


১৩৫ নং পদ, আরম্ত-- কালিয়! বরণ হিরণ পিন্ধন 
যথন গড়য়ে মনে। 
উপাস্ত চরণে ভণিতা- কহে চতীদাসে আন উপদেশে 


কলের রী সে কাল!। 
এই পদ্গে “বৃষতান্ুম্থত।” আছে। ইহার ভণিতাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে । 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের বাছিরে কোনও পদে বড়ু চণ্ডীদাস তণিতা৷ থাকিলেও, তাহাকেও কষ্টি- 
পরীক্ষা করিতে হইবে। আমি শ্রশ্রীপগকল্পতরু হইতে কয়েকটি ভাল বড়ু চণ্ীদাসের 
পদ দেখাইতেছি। 
২৮২ নং পদ, আরম্ভ বন্ধর লাগিয়া! শেজ বিছায়লু 
গাখিজু ফুলের মাল] । 
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ভণিতা, অস্ত্য চরণে-_- রস-শিরোমণি আসিব আপনি 
বড়ু চণ্তীদাসে ভণে॥ 
"তণে” শব হবার! বুঝাইবে যে, ইহা জাল পদ। “গাএ” শব্ধ বসাইলে পূর্বের চরণের 
সহিত মিল রক্ষা! হয় না। 


৩৩১ নং পর্দ, আরমস্ত-_ সে যে বৃষভাঙ্ছনুতা। 
ভণিতা-_- হ্বাম বন্ধুর পাশ। 
চলু বড়ু চত্বীদাস। 


এই পদ্দের ভণিতা এবং “বুষভাগুনূতা,” শশ্টাম” শব্দের প্রয়োগ জাল পদ বলিয়! 
ধরাইয় দেয়। 


৫৭৫ নং পর্দ, আরম্ত-- শুনহ রাজার ঝী। 
লোকে না বলিবে কী॥ 
তরিতা-__ উলট করাস মান। 


বড় চতীদাসে গান ॥ 
এখানে রাধাকে রাজার ঝী বল! হইয়াছে । ভণিতাঁয় পগান” শ্্রীকুষ্ণকীর্তনের ভাষায় 
পগীন্তি” হইবে, তাহাতে ছন্দ থাকে না। ছুতরাং ইহ জাল। 
আমি এক্ষণে ৬নীলরতন মুখোপাধায়ের “চণ্তীদাসের পদাবলী” হইতে কয়েকটি পদ 
দেখাইব, যাহা আমাদের পূর্বোক্ত কষ্টি-পরীক্ষায় অন্ত চত্তীদাসের পদ বলিয়া প্রমাণিত হয়। 


২৫ নং পদ, আরম্ত-- রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে 
এ কি এ দেখিতে দেখি। 
কহেন জননী, শুন বিনোদিনী 
বাঞজ্জিকর উই পেখি ॥ 
ভণিতা-_ অবধান কর বৃকভাঞ্ছ রাজ! 


খেলাতে করছ মন। 
চতীদাস কছে রাজার গোচরে 
খেলায় সে পঞ্চজন। 
এই পদ্দে রাধিকার মাতাপিতার নাম কৃত্তিক! ও বুৃকভান্ছ রাজ! ( পুরাণের কীর্ডিদা ও 
বৃষভান্ ), এবং “বিনোদিনী” শৰের প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, ইহ! বড়ু চণ্ীদাসের নহে। 
প্বাজিকর” (পারশী বাজীগর ) শখ ইছাকে ঠৈতন্ত-পরবর্ভী যুগের রচন! বলিয়া নির্দিষ্ট 
করিতেছে । এইরূপ ৩২ নং পদ্দের আরগু-- 


ঝরকা উপরে কৃত্তিক স্থনারী 
তা সনে ছবনারী রাধা। 


ভিত!) অস্ত্য চরণ--  এবোল বলিয়। পড়িল ঢলিয় 
| ভিজ চত্তীদাস ওণে। 
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এই পদ বড়ু চণ্ীদাসের হুইতে পারে না। এইরূপ ৩৩, ৩৪ প্রভৃতি যে সমস্ত পদে 
রাধা-জননী কৃত্তিকার উল্লেখ আছে, তাহ! অন্ত চণীদাসের। 
২১৮ নং পদ, আরম্ত-_ 
চঙ্জাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে। 
শ্রীদাম ডাকিছে যাৰ তার কাছে 
এই নিবেন তোরে ॥ 
এই পদ্দে *চন্ত্রাবলী" € রাধিকার গ্রতিণারিক! ) এবং শ্শ্রীদাম" প্রয়োগ বড়ু চণ্ীদাসের 
বিরুদ্ধে। এইরূপ ২২০, :২৪১ক প্রভৃতি যে সমস্ত পদে রাধিকার প্রতিনায়িক৷ চঞ্জাবলী 
কিংবা কোনও সখীর নাম অথবা শ্রীকঞ্জের কোন সথার নাম আছে, সেগুলি বড়ু চণ্তীদ্দাসের 
হইতে পারে না। 
ব্রজবুলি পদ সব্বন্ধে এসতীশচন্ত্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন,--“চগ্ীদ।দের পদ্দাবলীর স্থানে 
স্থানে আরবি, ফারসী ও মৈথিল শব থাকিলেও তিনি কোনও স্থলে মৈধিলি কারক- 
বিভক্তি কিংবা ক্রিয়া-বিতক্তির ব্যবহার করেন নাই; ছুতরাং তাহার পদ যে খাটি বাঙ্গলার 
পদ,সে সন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে শা ।"_-( সাহিত্য্পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩, 
৯৬ পৃঃ) ইহাতে তিনি নিমলিখিত পদটিকে কৃতিম পদ বলিয়াছেন 
১০১ পদ, আরম্ভ, 
ঘন শ্াম- শরীর কেলি রস 
যমুনাক তীর বিহার বনি। 
আদাম জুধাম ভায়া বলরাম 
সঙ্গে বন্থরাম রঙ্গে কিন্কিনি॥ 
তণিতা, শেব চরণে 
চণ্তীদাস মনে অভিলাষ 
্বরূপ অন্তরে জাগি রহে॥ 
কের সথাদের নামোল্লেখ এবং ভণিতার কষ্টি-পরীক্ষায় আমর] নিঃসদেহে বলিতে 
পারি, ইহা বড়ু চণ্ীদাসের পদ নহে। 
যেমন আমর! বড়ু চত্তীদাস এবং দ্বিজ চন্তীদাসের ভতণিত1 পাইয়াছি, সেইরূপ দীন 
চতণ্তীঙ্দাসেরও ভণিতা আমর! পাই। মণীঙ্্বাবু দীন চণ্তীদাসের পদ্দাবলী সম্পান 
করিয়াছেন। শ্রস্রাপঙ্ কল্পতরুতে দীন চণ্ীদাসের কোনও ভণিতা দেখা যায় না। কিন্ত 
দ্বিজ চণ্ীদাসের ভণিতাযুজ ১২৯২ পদটি দীন চণ্ীদাসের পদাবলীতে আছে। নীলরতন- 
বাবুর সংগ্রহে অবশ্য দ্বিজ চণ্তীদাসের তণিতা আছে। এই ১২৯২ নং পর্দে একটি 
শব আছে বেশালি, তাহ! পর্তগীজ দ98111)9 হইতে উৎপন্ন । দীন চণ্তীদাসের কোনও 
পন্দে বাসলীর নাম গন্ধ নাই। এখানে প্রশ্ন উঠে, চণ্ীদাস কত জন? আমরা দ্বেখাইব, 
চণ্তীদাজ ৩ জন, _বড়ু চণ্তীধাল। হিজ চণ্তীদাস এবং দীন চণ্তীদাস। 
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অবশ্থী বড়ু চণ্ডীদ!স এবং দ্বিজ চণ্ডীঘাস নামে কিংবা শুধু চণ্তীদাস নামে অনেকগুলি 
জাল পদও আছে। আমরা এই সমস্ত জালিয়াত কবির কোন সন্ধান জাশি ন|। 
গ্রথমে আমর! বড়ু চণ্তীদাম সম্থষ্ধে আলোচনা করিব। শ্রকুষ্জকীর্তনের ভাষার 
ব্যাকরণে এমন কতকগুলি প্রাচীনত্বের লক্ষণ আগে, যাছা মধ্যযুগের কোনও কাব্যে পাওয়া 
যায় না। এই বিশেষত্বের মধ্যে উত্তম পুরুষের একবঢন ও বহৃবচনের ছুই পৃথক রূপ, যেমন 
একবচনে মোএ (মোঞ, মোঞ্চে, যোঞ্জে) চলে, চলিলে, চলিবৌ, চলিতৌ) 
বুবচনে আঙ্ছে ( আদ্ধি ) চলি ( চলিএ), চলিল, চলিব, চলিত। উত্তম পুরুষের অগুজ্ঞায় 
চলিউ ( চলিউ )। চপিলাহে, চলিব(ঠো, চলিতাহে। উত্তম পুরুষের রূপগুপি। স্তীলিঙ 
কর্তার অকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয়, যথা রাহী গেলী, বড়ায়ি চললী। ইহাতে 
"দের, -দিগের, -ধিগকে বিভক্তি এবং করণ কারকে ”$" বিভক্তির প্রয়োগ নাই। 
গ্রীকষ্চকীর্তনের সাত স্থানে আমরা বড়ু চণ্ীদাসের এক বিশেষ ভণিতা দেখি-_ 
আনন্ত বড়ু চতীদাস গাএ ( চর্থ সং পুঃ ২২1২) 
অনন্ত বড় চণ্তীদাস গাইল ( &,.২৪২ ) 
গ1ইল আনন্ত বড় চণ্ীদায়ে (এ, ২৫১) 
অনন্ত নীমে বড়ু চণ্তীমাস গায়িল ( ্, ৮৪1১) 
আনস্ত বড়ু গাইল চণ্ীদাসে : এ, ১২৭২) 
গাইল আনন্ত বড়ু চণভীদাসে (&, ১৩৩1১) 
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডী্দাসে ( &, ১৩৪২) 
এই সকল ভণিত! হইতে বুঝিতে পারি, কির প্রকৃত নাম অনস্তঃ তাহার কৌলিক 
উপাধি বড়ু এবং চণ্ডীদাস তাছার দীক্ষা গ্রহণাস্তর গুরুদত্ত নাম। 
তিনি শ্্রীরুষ্চকীর্তনে গীতগোবিন্দের কয়েকট পদের অনুবাদ করিয়াছেন এবং 
অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক সন্রিবিষ্ট করির়াছেন। এই শ্লোকগুলি যে শ্তীহার রচনা, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে মনে করিতে পারি যে, তিনি সংঙ্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 
গ্রকৃষ্ণকীর্ভনে আমর! পাই (৪র্থ সং, পৃঃ ১৪১, ১৪২) 
আছোনিশি যোগ ধেমআাই। মল পবন গগনে রহাই॥ 
মুল কমলে কয়িলে মধুপান।  এবে পাইঞ। আঙ্ছে ব্রন্ষগেআন ॥ 
দুর আছুসর দবদারি রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতে কাঙ্থাঞ্ি | 
ইড়া পিঙ্গল! হুসমন! সন্ধী। মন পবন তাত কৈল বনদী॥ 
দশমী ছুয়ারে দিলে! কপাট । এবে চড়িলে! যো সে যোগবাট ॥ 
ইহাতে মন পবন, মূল কমল, ইড়! পিগলা দ্যা, দশমী ছুয়ার--পারিভাবিক শবগুলি 
হঠযোগে এবং সহজযানে প্রচলিত। ইছাতে মনে হয় যে, বড়, চঙীদাস সহঘিয়া ছিলেন। 
গ্ীকুষ্কীর্নের প্রাচীনতম লিপির কাল ৮রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে 
“১৮৫ ষ্টার পূর্বে, সন্তবতঃ খ্রীষ্টয় চরতু্দশ এতীবীর প্রথমার্ধে জিত হইযছিল»__. 
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(প্রীকষককীর্তনের ভূমিকা)। কিন্ত এখানে "মুণীনাঞ্চ মতিত্রমঃ* ঘটিয়াছে। তিনি শুত্র- 
পদ্ধতির অক্ষরের তুলনায় শ্রকুষকীর্ভনের অক্ষর প্র/চীনতম বলিয়া! উহার লিপিকাল শ্পা্টতঃ 
১৪৪২ শকাবকে বিক্রমাৰ মনে করিয়া ১৩৮৫/৮৬ খ্রীষ্টাবের পূর্বে প্রক্ক্ককীর্ভনের 
লিপিকাল স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ শৃদ্রপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ শকাব অর্থাৎ ১৫২০ 
্ীষ্টাব। মহামছোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ভূল ধরিপা দিয়াহেন। ( সা-প-প; ১৩২৬, 
পৃ৮২)। রাখালবাবুর তুলনায় অন্য পুস্তক বো'ধচরধযাবতার?ঃ ইহার লিপিকাল ১৪৯২ 
বিক্রমাব অর্থাৎ ১৪৩৬:৩৭ ব্ীষ্ঠাব। স্থৃতরাং তাহার বল! উচিত ছিল যে, শ্রীকুষণকীর্তবন 
১৪৩৬ খ্রীষ্টাবের পূর্বের ৰা মোটামুট ১৪০০ খ্রীষ্টাবধে লিখিত। মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত এবং 
ঢাঁকাবিশ্ববিগ্থালয়ে রক্ষিত ১৪৬৬ খ্রী্টাবে লিখিত বিষ্ুপুরাণের অক্ষরের সহিত তুলন করিয়! 
৬ড্টর নলিনীকাস্ত ভট্টণালী অঙ্কমান করেন যে, শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের পুথি ১৪৬৬ খ্রীষ্ঠাঝের পূর্বে 
লিখিত হইয়াছিল এবং ডর শ্রীরাধাগোবিনী বসাক মনে করেন যে, ইহ! ১৪৫০--১৫০০ 
্বীষ্টাবধের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল ।-_( সংছিত্য-পবষ্ৎ-পাত্রকা_-১৩৪২, ২২ পৃঃ) 
্রীযুদ্ত যোগেশচন্তর রায় মহাশয়ের মতে ইহা! “১৫৫০ খ্রীষ্টাকে লিখিত হইয়াছিল। বরং 
পরে, পূর্বে নয় »-_( এ, ২৪ পৃঃ)। ডর শ্রীম্থকুমার সেন ১৮২২ শ্রী: অবে লিখিত গীত- 
গোবিন্ের পুথির সহিত তুলনা ক রা শ্রীকষ্খকণঘ্রনের লিপিকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্বের নিকটবতা 
বলেন ( বাঙ্গল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)। এই সমস্ত বিভিন্ন তারিখ হইতে 
আমর! ঝুবিতে পারি যে, ১৪৩৬ হইতে ১৬২২ তরী: অব পর্য্যন্ত বাঙ্গল1 অক্ষর প্রায় একরূপ 
ছিল এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতম লিপি ইহার পূর্ববর্তী । 
শ্রীকঞ্ঝকীর্তুনের লিপিকাল যাহ! হউক ন1 কেন, ইহার পুথি বড়ু চণ্তীপ্জাসের সমসাময়িক 
হইতে পারে না। লিপিকর-প্রমাদ ও পাঠবিকৃতি প্রমাণিত করে যে, ইহা কবির রচনার 
বহু পরবর্তা। আমি চতুর্থ সংস্করণ হইতে উদাহরণ দিতেছি । 
লিপিকর বহু স্থলে মূলের ন স্থানে ল পড়িয়াছে ও লিখিয়াছে। নহে (২৯), কার্জনে 
(৬৭), নাগ্কন (এ ), নীলা এ (৪০), নবনীল দল ( লবলীদল ৪৬), আন্ুুখিনী ( ৫৩, ১৫৭ ), 
আয়ামিনী (এ ৯০), লাগিল (৫৭) তিনাঞ্জলী, (৭৩, ৮৯, ১৩৩, ১৫৫), তিন (৮৯), 
নেহানিলে" (১৩১), মৈনাক (১৪৬), দগধিশী (১৪৯), তরাসিণী (১৫০)। 
কতিপয় স্থলে লিপিকর জমবশতঃ দোকর লিখিয়াছে। 
কানড়ী খোপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবে! মো ॥ 
কানড়ী খোপা বড়ারি মোর ছুই তন। (৩৫ পৃঃ) 
ছিতীয় লাইনে *্শ্রীফল যোড়"* এইরূপ কোন শব্ধ ছিল। 
হাঁর নিল মৌর ত1শিল বলয়) । 
কুল নিলেক আগর বলয়! । (৫৬ পৃঃ) 
দধিভার লর্মী আঙ্গে জাইব বাটে বাটে । 
মোর পানে চাছে যত লোক জাএ বাটে( হাটে )॥ (৭৩ পৃঃ) 


৬৩ বর্ষ] চণ্ডীদাস সমস্থ! ৪১ 


লিপিকর কতিপর স্থলে কয়েকটি চরণ ছাড়িয়া! দিয়াছে। 

“্ধির পসার নাএ চড়াহ আনিয়1” ( ৬২ পৃঃ), ইছার পর লিপিকর প্না জানিআ তত্ব 
টট়িতে বুইলে। নাএ'_এই চরণটি পিখিয়া কাটিয়া! দিয়াছে। ভাব] দৃষ্টে আমরা ইছাকে 

মূলের অংশ মনে করিতে পারি। লিপিকর কতটি চরণ বাদ দিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। 
তাল শিক্ষার পুথির পদ (খ্রাকঞ্চকীর্তনের পরিশিঞ্ ) হইতে আমর কাতিপয় স্থলে লিপি- 
করের ৰাদ দেওয়। অংশের পুনরুদ্ধার করিতে পারি। 

“নহলী যৌৰন রাখিবি কত কাল” (২৬ পৃঃ), ইহার পর অবশ্ত এই চরণগুলি ছিল-_ 

চামরী জিনিঞা তোর চিকন কবরী । 
মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি । 
অলক] তিলক কিবা ভালের উপরে । 
দুর সিম্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে ॥ 

বদন শব চীন্দ লুধ। হজ ঝবে। 

দ্শন কিরণে কত বিজ্ধুরি সঞ্চরে ॥ 

সদরে মুকুতা হার অমুল্য রতন। 

তুঙ্গ ( কুণা) কনয়! গিরি তোর দুই স্তন ॥ 

এই শেষের ছুই চরণের পাঠাস্তর শ্ুকঞ্জকীর্তনে এইরূপ-_ 

কোন বিশ্বকর্মে নিমিল ছুঈ তন। 

আছ যুবঞ্জনের বুদ্ধের জাএ মন ॥ (২৬পৃঃ) 

“সব কল! সংপুনী তৌোরাহী | (২৮১), ইছার পর যে চরণগুলি ছিল, তাহা! 
তালশিক্ষার পুথি হইতে পুনরুদ্ধার করা যায় ; জ্রষৰ্য শ্ররুষ্ঞকীর্তনের পরিশিষ্ট, ১৬০, 
১৪১ পৃঃ)। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, পুর্বোদ্ধত পংক্তির পরে শ্রীকফকীর্তনে 
“তোর নাম চক্জাবলী-****'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।” যে চরণগুলি আছে, তাহ! একটি পৃথক্‌ 
পদদ। লিপিকর ছুইটি পদ্দে জোড়াতালি দিয়! একটি পঞ্ করিয়াছে। 

শ্ক্ষ্টকীর্ভনের পুথির পাঠৰিক্তির উদাহরণ আর একটি পদ হইতে দিব। দেখিলে! 
গ্রথম নিশী সপন সন তে| বপী" (১৩১ প:), ইছার পাঠান্তর--( জ্রষ্টব্য চঙীগাস-পদাবলী, 
সাহিত্য-পরিষধ্ধ্রস্থাবলী )। 

প্রথম প্রহর নিসি সপন দেখি বসি 
(নীলরতনবাবুর চঙীদ!সের পদ্দাবলী, পদসংখ্যা ১৯৬ ) 
গ্রথম প্রহর নিশি নুহ সপন বসী 
(টাক বিগ্বাব্স্তীলয়ের পুখি) 
প্রথম গ্রহর নিশি সম্বপন রাশি 
(রমনীমোহন মল্লিকের চত্ীঙাস ) 


৪২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। | খর সংখ্যা 


এই কয়েকটি পাঠ তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মূল পাঠ এইরূপ ছিল-_ 
প্রথম পহর নিশি সুসপন দেখি বমি। 
এই পদে-_ “লেপিআঁ! তনু চন্দনে বুলি তবে বচনে 
আড়বাশী বাএ মধুরে” 
ইহার পাঠানতর__ অঙ্গে দেই চন্দন ৰলে নধর ৰনচ 
আর বায় বাসি ন্রমধুর । € লীলরতন মুখোপাধ্যায় ) 
অঙ্গে দেই চলান বোলে মধুর বচন 
আরে বায় বাশী দ্ুমধুর। (ঢাকা বিশ্ববিগ্তালয়ের পুথি) 
অল দেই চনান বোলে মধুর বচন 
আর বাশী বায় হুমধুর। ( রমণীমোহন মল্লিক ) 
এই পাগলি তুলন। কয) মুল পাঠ আমব)। এইবাপে গুমর্থতিত কিবভে পাি-- 
লেপ তন চন্গনে বুলি মধুর বচনে 
আড়বাশী বাএ মধুরে । 
( “অজে দেই চন্দন” পাঠে ছন্দপতন হয় )। 
এই পদে-_ “ঈসৎ বদন করী মন যোর নিল হুরী" 
ইহার পাঠান্তর-- ইসত হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি 
(নীলরতন এবং ঢাক] বিশ্ববিস্তালয় ) 
ন্ুতরাং মূল পাঠ এইরূপ ছিল-_ | 
ঈষৎ হাসন করি মন মোর নিল হুরি 
এই পঙ্ের তণিতায়--গাইল বড়ু চওীদাসে। দীর্ঘত্রিপদী তৃতীয় চরণে দশ অক্ষর 
থাকিবে । এই জন্ত এই পাঠে ছন্দপতন হয়। 
ইহার পাঠান্তর__ রস গাইল বড়ু চণ্তীদাসে। 
( নীলরতন ও ঢাক! বিশ্ববিষ্তালয় ) 
রস গাইল বড়ু চঙীগাস়ে ( রমণীমোহন ) 
ইহাতে মুল পাঠ দীড়াইবে--বস গাইল বড়ু চণ্তীদাসে। 
এই পঞ্দের পাঠাস্তর আলোচনা! করিয়। চত্ভীদাস-পদাবলীর শ্রদ্ধেয় যুগ্ম-সম্পাদক ড্র 
শ্ীহবনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীহরেকঙ্জ মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমি 
তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার করি।--“ছই এক স্বলে কৃ-কী-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অন্ত পাঠগুলি 
অধিকতর নু বলিয়। মনে হয়) ইহা! হইতে অদ্ুমন কর যায় যে, কৃ-কী- পুখি চণ্তীখসের 
সমসাময়িক নহে, ইহা! অপেক্ষ। প্রামাণিক অন্ত পুথি ছিল” ( চ্তীদাস-পদাবলী, ৪ পৃঃ)। 
এক্ষণে আমরা বলিতে চাই যে, অধকাংশ লিপিতত্ববিদের মতাগ্ুসারে শ্রীরুফ কর্তনের 
লিপিকাল ১৫৪০ রঃ ধরিলে, বড়ু চশ্ীদাস যে অন্ততঃ ইহার শত বৎসর পুৰে বিদ্যমান 
ছিলেন, এইরূপ অন্থমান অগঙ্গত হইবে না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় মহাশয়ও বলেন, 


৬9 বর্ষ ] চণ্তীদাস সমস্থ ৪৩ 


“কু-কী-য় পুরাতন শব্ধ ও বিভক্তি প্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫* শ্রীষ্টাব অপেক্ষা ) 
আরও পুরাতন মনে হয়। কিন্ধু কবির ধেশস্মরণ করিলে উক্ত কাল (১৩৫০ তীঃ অঃ) 
অসস্ভব হয় পা।”_-(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক] ১৩৪২, ৩১ পৃঃ )। 
এই চণ্ডীদাস যে চৈতন্ত্দেবের পুর্বে ছিলেন, বৈষীব সাহিত্য হইতে তাহা। প্রমাণ করা 
বায়। অয়ানলী মিশর (জন্ম ১৫০৫ খ্রীঃ অঃ) তাহার প্ীচৈতগ্যমঙ্গজলে বলিয়।ছেন-_ 
প্ঞয়দেৰ বিস্তাপতি আর চত্ীদাস। 
শ্রীরষচচরিভ্র তারা করিল গ্রকাঁশ ॥” 
সনাতন গোস্বামী (চৈতন্থদেবের শিষ্যু) তাহার বৃহধবৈষ্কবতোধিণী টাকায় (১০/৩৩/২৬) 
বলেন, -পকাব্যশবেন পরমবৈচিত্রী তাসাং স্থচিভাশ্চ গীতগোবিলাদিপ্রসিষ্কাঃ ভবাঃ 
চণ্তীমাসাদিদশিত-দানখণ্ড-নৌকাথ গুাদিপ্রকারাশ্চ জেয়াঃঃ। ইহাতে গোম্বামী ঠাকুর 
কংব্য প্ধ্যংক্কে দঈীভগেংবিন্দেক আছিত চখ্ীদ্ংখসেক দন্ড ন্ইকংখগ্ডের উল্লেখ 
করিয়াছেন ।-__-( শ্রশ্ীপদকল্পতরুর ভূমিকা । ৬সতীশচন্ত্র রায়-সম্পাদিত, ৯৫ পৃঃ) ছি 
বা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় নৌকাখণ্ড বা দানখগ্ডের কোনও পদ নাই। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে (রচনা ১৫৮১ খ্রীঃ অঃ) আমর! দেখিতে পাই-_ 
বিচ্যাপতি জয়দেব চ তাসের গীত। 
আন্বাদয়ে রামানন ত্বরূপ সহিত ॥ (আদি, পরিচ্ছেদ ১৩) 
চণ্ডীদাস বিগ্তাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীনীতগোবিন। 
স্বরূপ বাঁমানন। মনে মহাপ্রভৃ বাক্স দিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ । (মধ্য, পরিচ্ছেদ ২) 
বি্ভাপতি চত্ীদাস শ্রগীতগোবিন। 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন ॥ (এ, পরিচ্ছেদ ১৯) 
শ্রীযুক্ত যোগেশচজ্ রায় মহাশয়ের প্রসাদে আমরা এই বড়, চণ্তীদাসের কাল সন্ধে 
আমাদের অন্গমানের পোষকতায় একটি প্রমাণ পাই। ছাতলার রাজবংশপরি5য়ে আমরা 


গাই__ 


মাসান্ধি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে 
সামস্তের কন! দিয়া রাজ্য দিল দান। 
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাসলী সামস্তভৃমে 
শিলা মু্তি ধরিয়। হলেন অধিষ্ঠান॥ 
পাষণ্ড দলন হেতু ভবান্ধি তরণে সেতু 
রচে যবে চণ্ীদাস রাধাকৃঞ্খলীল!। 
বিস্তাপতি তছ্‌ত্তরে গাইল মিথিলাপুরে 


হরিপ্রেম রসগীতি নাহি যার তুল! ॥ 


৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ত্র সংখ্যা 


ব্রঙ্গা কাল কর্ণ (কর্ম) অরি শকে সিংহাননোপরি 
বসে বীর হাদ্দির সে হামিরনলান। 
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি 
অভিষেক দিল তার জনৈক ব্রাঙ্গণ ॥ 
(প্রবাসী ১৩৪৩, আযাঢ, ৩৪১ পৃঃ) 
মাসান্ধি বিশিখ অর্থাৎ ১২৭৫ শকে ৰা ১৩৫৩ ত্রীষ্টাবে হামির উত্তর ছাতনার রাজা হন। 
তিনি ব্রহ্ম কাল কর্ণ (কর্ম) অরি অর্থাৎ ১৩২৬ শক বা ১৪০৪ গ্রীষ্টা্ধ পর্ধযস্ত রান্তত্ব করেন। 
এই হাঁমির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় বড়, চণ্তীদাস বিস্তমান ছিলেন। বড়, চণ্তীদাস 
ষে ছাতনার বাসলী গেবীর পুঁজক ছিলেন, তাহার শ্রস্ত গ্রমাণ আছে। আমরা “চতীদাস” 
এই নাম এবং প্রীকষকীর্তনে বড়াইয়ের প্রতি রাধিকার উক্তি হইতে বুঝিতে পারি যে, তিনি 
চণ্তীষু্তি বাসলীর তক্ত ছিলেন। 
প্ৰড় যতন করিআ চত্তীরে পুজা মানিআ 
তবে তার পাইবে দরশনে।” শ্রীরুষ্তকীর্তন ) 
ছাতনার ৰাসলী চণ্তীমূর্তি। কিন্ত নান্ন'বের বাসলী সরন্বতীমুস্তি। 
জীযুক্ত যোৌগেশচন্ বায় বিচ্যানিধি মহাশয়ের আবিষ্কৃত চণ্তীদীসচবিতের বর্ণনীয় বথেষ 
অপ্রামাণিক কিংবাত্ী রহিয়াছে (সা. প, প. ১৩৪৪, পৃঃ ৩১)। হ্তরাং তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া চত্ীদাস সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। কিন্ত তাহাতে চণ্তীদ্দাসকে যে সেকন্দর 
শাহের ( ১৩৫৭-_-৯৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক ও প্রিয়পাত্র বল! হইয়াছে, তাহা! আমাদের 
প্রস্তাবিত চণ্তীদাসের সময়ের সহিত খ'প খায়, শ্ুতরাং আনর! তাহ গ্রহণ করিতে পারি। 
চণ্তীদাস সম্থন্ধে একটি ম্ুপ্রচলিত কবিতা আছে, তাহাও চণ্তীদাসের কালের সহিত বেশ 
মিলে। 
"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ। 
নব নব রস গীত পরিমাণ ॥ 
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে লিষ্যা। 
আমি বিধেয় রস চত্তীদ্দাস কিয্য। ॥” 
( শ্রীগৌরপদতরঙিণী, মুণালকাস্তি ঘোষ-সম্পাদিত, ভূমিকা! ১৫৭ পৃঃ )। 
ইছা হইতে ১৩০৫ শক বা ১৪৩৩ গ্রীষ্টাব পাওয়া যায়। ইহা! সম্তবত তাহার মৃত্যুকাল। 
“নব নব রস" হইতে ৯৯৬ পাওয়া যায়। ইহা! তাঁহার রচিত পদসংখ্যা হইবে। 
যোগেশবাবু চত্তীঘাসচবিতের প্রমাণে বড়, চত্তীদাসের জন্ম ৯৩২৫ খ্রীষ্টাব্ব ধরিয়াছেন 
( সা. প. প. ১৩৪২, পৃঃ ৩৪ )। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই পুথি নির্ভরযোগ্য নহে । আমরা! 
১৩৭০ শ্রীষ্াকে তাহার জন্ম এবং ১৪০৩ খ্ষ্টাবে তাহার মৃত অগ্মান করিতে পারি। 
রামী ও চত্তীঙ্াস সম্বন্ধে যে কিংবদত্তী অছে, তাহ! নিম্নে উদ্ধৃত বড়ু চণ্ীদংসেষ প 
হুইতে অত্য বলিয়। মনে হুয়। 


৬৩ বর্ধ | চণ্তীদাস সমস্থ! ধ্৫ 


গুন রজকিনী রামী। 


ও ছুটি চরণ শীতল জানিয়া 
শরণ লইগ্ আমি ॥ 
ভূমি বেদ-বাদিনী ছরের ছরণী 


তুমি সেন়নের তারা। 
তোমার তজনে ত্রিসন্ধ্য। যাজনে 
ভূমি সে গলার হারা ॥ 


রঙ্গকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ 
কামগন্ধ নাহি তায়। 
রজকিনী প্রেম নিকষিত ছেম 


বড়, চণ্ডীদাল গাএ॥ 

( চঙীদাসের পঞ্গাবলী, নীলরতন-সং, ৭৬৯ পদ )। 
এই পদের ভণিতা নিঃসন্দেহে বড়ু চণ্ীদ।সেন। ইহার পরৰ্তা পদ ইহার অনুকরণে দ্থিজ 
চণ্তীদজেক বুচিভ। 

পর্মঅন্ধীস্পদ ৬দীনেশচজ্জ সেন মহাশয় বজভাষা। ও সাঁহত্যে রামীর রচিত পীচটি 
পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে চণ্ীগা"্মর মৃত্যুবিবরণ আছে। চতীগাস 'রাজা 
গৌড়েখবরের দরবারে রামীর সহিত গান করিতে গিয়াছিলেন। গান শুনিয় বাদশাহর 
বেগম তীহার প্রতি অন্ুরাগিনী হন এবং রাজাকে মনের কথ! ৰলিয়া। ফেলেন। ইহাতে 
রাজা রাণী ও চণ্ডীদাসকে বধদণ্ড দ্বান করেন। দওটি ছিপ অদ্ভুত রকমের। হাতীর পিঠে 


অধোমুখে বাধিয়। হিকারী বাজপাখী (বৈরি সঞ্চান) ছাড়িয়া দেওয়া! হয়। রামী 
ৰলিতেছে-_ 


সুদ্ধ কলেবর হহ্ল জর্জায় 
দাঠণ পঞ্চান ঘাতে। 

এ ছুখ দেখিয়া বিদরএ হিয়া 
অভাগিরে শেহ সাথে ॥ 

কহেন কামিনী গুন গুণমণি 
জানিলাঙ তোমার রীতি। 

বাসলি বচন করিলে লঙ্ঘন 


স্থনই রসিক পতি ॥ 
আত্য্তররিক প্রমাণে এই পাগুলি সত্যই রামীর রচিত বলিয়া মনে হয়। একটি পদে 
বল! হুইয়াছে-_প্রাজা হে জবনজাতি ।” ১৪৩৩ তরী; অবে গৌড়ের মিংহাসনে রাজা গণেশের 
সৌজ শমনুদ্ধীন অধম আসীন ছিলেন (১৯৩১--৪২ হী অং চশ্ীদখসেব অধুহহক 
ছিলেন সিকন্দর শীছ্‌, যীহার রাজধানী পাওুয়া ছিল বাঁলক্স। চণ্তীদ।সচরিতে উল্লিখিত 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [খর সংখ্যা 


হইয়াছে। আর তীহার দওযাতা এই শমনুঙ্গীন আহমদের রাজধানী ছিল গৌড়। রামীর 
পদে তাহাকে রাজা গৌড়েশর বলা হইয়াছে। 

এই বড় চণ্তীদাসের সহিত মিথিলার কৰি বিগ্তাপতির সম্মিলন হুইয়াছিল। আমরা 
পূর্বে যে ছাতনা রাজপরিচয় হইতে কবৰিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বিগ্বাপতিকে চণ্ডী- 
দাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করা হুহয়াছে। আমর! অঙ্গ দেখাইয়াছি যে, বিস্বাপতি 
১৩৯ হইতে ১৪৯ তরী: অবের মধ্যে বিষ্ঞমান ছিলেন। আমার প্রবন্ধ 1116 19968 01 
91090086, [00180 718600081 00991, 1944) 0. 211) ইহাতে তিনি 
চত্তীদাস অপেক্ষা বয়সে আনুমানিক ২০ বৎসরের ছোট ছিলেন। ৬সতীশচন্তর রায় মহাশয়ের 
মতে বি্তাপতি ১৩৮০ হইতে ১৪৮০ ত্র; অঞ্ধের মধ্যে বর্তমান ছিলেন এবং চতীর্দাসের সহিত 
তাছার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল (শ্রীশ্রাপ কল্লতরুর ভূমিকা, পৃঃ ১৬৬-১৬৭, ১৬৪, সাঃ পঃ 
পাঁজক। ১৩৩৭, পৃঃ ৫৫) আ্রীইপদকল্পতরতে (২৯৮৬-৯১ গদ) 1বস্/পতির সহিত 
চণ্ডীঙনাসের সাক্ষাতের বর্ণনা আছে। এই পদগুলি সম্বন্ধে তাযাতন্তববিদ্‌ গ্রিয়াসসন লাহেব 
বলেন যে, প্রথম ছুইটি সগ্তবতঃ বিদ্তাপতির রচিত এবং তাহাদের তাষা সাযান্ত বিকৃত 
হইলেও মৈধিলী। শেষ হুইটি সম্ভবতঃ বিস্তাপতির নকলকারী কোনও বাঙ্গালী লেখকের 
রচিত, তাছা। কিছুতেই বিগ্তাপতির রচিত হইতে পারে না।* আমরা ২৩৮৮ নং পদে 
দে'খ--. 


“রূপ নরায়ন বিজয় নরায়ন 
বৈদ্ভনাথ শিৰসিংছ। 
মীলন ভাবি চুক করু বর্ণন 


তছু পদ কমলক ভূ ॥ 


এই রূপনারায়ণ শিবসিংহ ছইতে গৃথক ব্যক্তি । শিবসিংছের পিতৃবাপুর নরসিংছের 
পুজ চক্্রমিংহের রূপনারায়ণ বিরূদ ছিল। বিজয়নারায়ণ নরসিংহের আাতা। বৈগ্কনাথের 
উল্লেখ বিস্তাপতির প্দাবলীতে ( সাছিত্য-পরিষৎ-মংস্করণ ) তিন স্থানে (পৃঃ ৫১8, ৫৪৯, 
৫২৩) পাওয়! যায়। সন্ভবতঃ তিনি মিথিলার রাজবংশীয় কেহ হইবেন। ইহীরা সকলেই 
সমসাময়িক এবং বিস্তাপতির অন্তরঙ্গ হইতে পারেন ( ড106 1106 10966 01 ড1091086, 
[. ন, 0, 1944 0. 16) 


এক্ষণে আমর! ছবি চণীগাস সন্বন্ধে আলোচন| করিব। দ্বি্ চণ্ীগাসের আবিষ্কার 
ডর প্রীন্নকুমার সেনের কৃতিত্ব। তিনি মনে করেন যে, “চতীদাসের জীবৎকাল ১৫২৫ খ্রীঃ 
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800 0017 1085 0990 911010617 8166160 170 3609511,...609 1886 6০ ৪25 010081) 07 80106 3908811 
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৬৩ খর্ ] টত্ীদাস সমস্থা। ৪৭ 


অবের এ-দিকে হইবে না।”--( বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ )। সম্ভবতঃ 
চৈতন্দেব বড়ু চত্ীপ্নাসের স্টায়তিজ চণ্ডীদাসেরও পদ আম্বানন করিতেন । এই দ্বিজ 
চণ্ডীাসের ছইটি পদে চৈতন্তদেবের উল্লেখ দেখা যায়। ওন্মধ্যে একটি পদ প্রসিদ্ধ, যাহার 
আরস্ত-_-“আভু কে গে মুরলী বাজায়।” দ্বিতীয় পদটি ন্বকুমার বাবু কুষ্ণদাসের অদ্বৈত 
কড়চাক্ত্রের একখানি পুথিতে পাইয়াছেন। এই পর্ধের শেষ কয়েকটি চরণ এই-__ 
| “জন্মিলেও আপনি হুরি প্রচৈতন্ত নাম ধরি 
সঙ্গে লইর় পারিষদগণ। 
পরম হূর্জত ভাৰে-__ এই মন্ত্র সতে পাৰে 
কহ দেখি কিসেরি কারণ | 
কৈলে পূর্ণ অবতার ৰীজ সিদ্ধ নহে কার, 
এই হেতু নীম মঙ্জ সার । 
অ।র না করিব ভেদ তক্তগণে অৰিচ্ছেদ 
কলিযুগে নামের প্রচার ॥ 
আসিৰেন আপনি নাথ (তক্তগণ লইয়া সাথ ) 
নাম প্রেম কবিবে স্থাপনে । 
কহে দ্বিজ চণ্তীদাস সে চরণে মোর আশ 
সর্ব ছাড়ি পশিল চরণে ॥” ( এ ২০২ পৃ.) 
হকুমার ৰাবু এই দ্বিজ্ চণ্ডীদাসকেই বড় চণ্তীদাস বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিন্ত 
আমর! পূর্বের দেখাইয়াছি, তাৰ ও ভাষা সর্ধ প্রকারে বড়, চণ্তীমাস ছ্ধিজ চণ্তীদাঁস হইতে 
পুথকৃ। তিনি এই দির চণ্তীঙ্গাসের সহিত এক বাঙালী বিগ্ভাপতির মিলন সংঘটিত 
হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি এই সঙ্ধঙ্ধে যে পাগুলি উদ্ধত করিয়াছেন, 
তাহার একটিতে আছে __ 
*ৰিগ্তাপতি কহে ভাবিছ কি, 
চত্ীগাসে বলে রক ঝি। 
বিষ্ভাপতি কহে হলো সে হয়, 
চণ্ডীগাসে তারে সাধকে কর। 
শিবসিংহ রূপনারায়ণ বে, 
বিগ্তাপতি কৰি লহিম! সে। 
চণ্তীমাস বাণী হ্বরূপ সার, 
ফংধক সধতে নছিক আব । 
চত্তীদ্দীমষে কঁবশেখকে হলে, 
দুরধুনীতীরে বটের তলে ।” (কোচবিহারদর্পপ, ১৩৫২. ৩১৯ পৃঃ) 
এই পঙ্গ হইতে বোঝ! যাইতেছে, মিথিলারাজ শিবসিংহ রূপনারায়ণ, তাহার রান 
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লখিম! (লিমা ) এবং ৫মধিল কবি বিছ্বাপতির এঁতিহা লইয়া এই পদটি কোন নকল 
চত্তীদাসে রচনা করিয়! চালাইয়া দিয়াছে । শ্ুতরাং এই পদ হইতে দ্বিজ চত্তীর্দাসের 
সহিত বাজালী বিষ্ভাপতির সম্মিলন প্রমাণিত হয় না। 

ৰড়ু চণ্তীদাসের হায় দ্বিজ চণ্তীদাসও বাসলী দেবীর "সেবক ছিলেন। তাঁহার বনু 
ভণিতায়-_”ৰাসলী আদেশে” এইরূপ ৰচন দেখা যায়। আমরা পূর্বে এইরূপ কয়েকটি 
পদের উল্লেখ করিয়াছি। আমর! কিংবদস্তীতে পাই যে, চণ্তীদাস নাছরের বাসলী দেবীর 
পুজারী ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, এই দ্বিজ চণ্তীদাসই নাক্স,রের বাসলীর পৃজ্জক ছিলেন। 
সপ্তদশ শতকের এই সিদ্ধান্তঞ্জোদয় হইতে আমরা জানিতে পারি বে, ছ্িজ চণ্তীগাসের 
তারানামী এক রজজকী সঙ্গনী ছিল। 

তাবাখ্যরজকী মজী। চণ্তীদীসে। হজ তম । 
লছিম] নৃপতেঃ কন্তা সক্তো! বিভভাপতিস্ততঃ ॥ 
(সা. প. শপ. ১৩৪০, পৃঃ ২৭ ) 

সম্ভবতঃ এই তারাকে বড়ু চত্তীঙ্দামের রামীর সহিত গোলযোগ করিয়! রামী বল। 
হইয়াছে কিংব। তারার নামান্তর রামী ছিল কিংব' তাহার পুর! নামটি ছিল রামতারা। কিন্ধ 
ইহ! অগ্গুমান মাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ইহাও সম্ভব যে, থ্িঙ্জ চণ্তীপাসের কোনও 
সাধন-সঙ্গিনীই ছিল না, কেবল বড়ু চণ্তীদাসের সহিত গোলযোগে রামীকে তাহার সাধন- 
সঙ্গিনী করিয়া কেহ কয়েকটি পদ ছ্িজ চতীদাসের নামে রচন। করিয়ছে। আমর। এইবূপ 
একটি পদ্দের উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। ঠৈভন্ত-ধর্মাশ্রিত একজন বৈষ্ঃবের পক্ষে এই 
সাধন-সঙ্গিনী রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্ত সহজিয়ার! যেমন চৈতন্জদেব, রামাননা 
রায় প্রভৃতি মহাজনগণেরও সাধন-সঙ্গিনী। হুডি করিয়াছে ( সা. প. প. ১৩২৬ পৃ. ১৪৫), 
সেইরূপ এই বিজ চণ্ীদ।সেরও সাধনসঙ্গিনা গড়িয়াছে। 

দ্বিজ চণ্ডীাষের একটি পর্দের তণিতায় ্রন্ূপের নাম পাওয়া যায়। ইছাতে মনে হয় 
যে, তিনি চৈতন্তশিষ্য রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। 

চতীদাস বলে লাখে এক মিলে 
আঁবের লাগরে ধান । 
শ্রীরূপ করুণ! যাহারে হইয়াছে 
সেই দে সহজ বাস্ধা ॥ 
(নীলরতন মুখোপাধ্যায়, চণীদাস, ৭৬২ নং পদ্ধ) 

বড়ু চস্তীদসের শ্রীকুষ্ণবীর্তনে আমব। মাব্জ কয়েকটি আরবী পাঁরসী শব্দ পাই__কামান 
( ধঙ্ছক ), খরমু্রা, গুলাল, বাকী, মুর, মন্জুরিয়া, লেঘু। কিন্ত ছ্িজ চণ্তীদাসের পঙ্দে আমরা 
অনেক আরবী-পারসীঞাত শবের প্রয়োগ দেখি। আমি শ্রশ্রীপদকল্পতরু হইতে পদ- 
সংখ্য। সহ উদ্দাহরণ দিতেছি--কারিগর ( ১৫৩, ৮৯২), বণাল্যে, খুসি ১৯৮ ), দাগ (৩৯৪), 
দ্বোকান (৬৪০), মহল (৬৩৭১ ৬৪১, ৬৪৩ ), খুসি (৬৭২), তকল্পব (৬৪৪), বানাহয়। 
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দরিয়া (৮৮১), বিধায় (৯৩৩), বালিস, বদল (১৫১২)। ইছাতে হি চত্ীদাস 
যে বড়ু চণ্ীদাস অপেক্ষ! পরবর্তাঁ সময়ের, তাহ! স্পষ্ট প্রমাণিত হুয়। 
এখন দীন চণ্ডীধাসের কথ|। মণীজমোহন বস্থ মনে করেন, দীন চণ্ডীধাসের পদগুলিই 
দ্বিজ চণ্ীদাসের ভণিতায় চলিয়াছে। কিন্ত শ্বশ্ং মণীক্জরবাবু শ্বীকার করেন যে, দীন চণ্তীদাসের 
প্রামাণিক ভণিতাতে বাশুলীর কোনও উল্লেখ নাই। অধিকস্ত আমি বলিব, তাহাতে 
রজকিনী, রামী বা নাস্থুরেরও উল্লেখ নাই। মীন চণ্তী্গাসের পদ্দাবলীর ৫৩২ নং পদ্গের 
ভণিতা-_- বাণ্ডলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে 
এমন কাহার কাজ ।--( পর্দকল্পতরু, ৬৪৪ নং) 
৫৩৪ নং পদের তণিত।__-ধোবিনী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি রিল আনন বটে। (শ্রীপ্ীপদ- 
কল্পতরু, ৬৪৬ নং) এই ছুইটি পদ দীন চত্তীদখসের হইতে পীরে না) মমঙ্বাবুও 
এই ছ্ুইটি পদ্দকে সনেছজনক মনে করিয়াছেন । আমর! এইরূপ অনেকগুলি পদ পাইয়াছি, 
যাহাতে বাস্তলী, রজকিনী (ধুবিনী), রামী বা নামুনের উল্লেখ আছে, অথচ এই পদগুলি বড় 
চত্ী্াসেরও নয়। তাহা! হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বড়ু চত্তী্াস ও দীন চণ্তীদাসের 
অতিরিক্ত আর একজন পকর্তী ছিলেন, যিনি চণ্ীর্দাস বা দ্বিজ চণ্তীাস, এই নামে পদ রচন| 
করিয়াছেন। কিন্তু আমর! এইমাত্র দেখাইলাম যে, খ্ি চণ্তীদ্দাস নামে বাস্তবিক এক 
পনকর্ত। ছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, দীন ও দ্বিক্জ চণ্ডীদাসের অনেক পদ্দে গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । দীন চণ্তীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচন1 করিয়াছেন, যেমন 
বড়ু চণ্তী্দাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচন' করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত 
রচন! ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কুষ্ণলীলার বই রচন! করেন নাই । লীন ও দ্বি চণ্ডীদাসের 
মধ্যে এই পার্থক্যও তাহাদের রচিত পদগুলির সম্বন্ধে একটি দিগৃদর্শনীর কার্ধ্য করিবে। 
আমর! শ্রীযুক্ত হুরেকুষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসাদে এই দীন চণ্তীদদাসের পরিচয় পাইয়াছি 
( সা. প. প. ১৩৩৭, পৃ. ৪৮)। নরোত্তমবিলাসে নরোস্তম ঠাকুরের চণ্ডীঙাস নামে এক 
শিষ্যের পরিচয় পাওয়! যায়। 
জয় চণ্ীদাস যে মতিত সর্বগুণে। 
পাষণ্তী খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতি দীনে॥ 
নরোত্তম ঠাকুরের প্রশংসার দীন চণ্তীদ্াসের একটি পদ আছে। তাহার ভণিতা-. 
নরোত্বম রে ৰাপ রে ডাকি স্তাসিমণি পুন প্রভু আবির্ভাব। 
দীন চত্তীদাস কমু কত দিনে পদধুগ হবে লাভ ॥ 
বড়ু চণ্তীদাস ও দ্বিজ চণ্তীদা', কেহই ক্র্রবুলিতে পদ রচন। করেন নাঁই। কিন্ত দীন 
চণ্ডীদাস কতিপয় পদ বজবুলিতে রচন| করেন। হরেকঞ্জবাবু প্রমীণ করিতে চাঁছেন যে, এই 
দীন চণ্ডীদদাসের সহিত এক কবিরঞ্জন উপাধিধারী ছাট ৰিগ্তাপতির সম্মিলন হইয়াছিল। 
এই কবিরঞ্জন শ্রীথগ্ডের রদুনন্দন ঠাকুরের শিষ্ঃ ছিলেন। আমর! পুর্বে দেখাইয়াছি যে, 


ঙ্ঠ 
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বড়ু চ্ভীদাসের সহিত মৈথধিল কৰি বিগ্াপতির সম্মিলন হইয়াছিল। হরেরুফবাবুর মত 
প্রমাণে টিকিতে পারে না, আমরা তাহ! দেখাইতেছি। 
নরোত্ম ঠাকুরের কাল সম্বন্ধে ৬মুণালকান্তি ঘোষের মত এই যে, তিনি অস্তুমান ১৫৬২ 
হর; অবে জন্মগ্রহণ করেন (শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী), ভূমিকা, ১৯১, ১৯২ পৃঃ)। ইহাতে 
তাহার শিষ্য দীন চতীগাসকে আমরা ১৭শ শতকের পূর্বে মনে করিতে পারি ন|। 
মণীক্রবাবুও মনে করেন যে, ”১৭০* হইতে ১৭৮০ ত্রীন্টাঝের মধ্যে দীন চতীগাসের পদাবলী 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।*_ (দীন চণ্ীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্, ভূমিকা, পৃঃ ৩/৮৪)। 
আমর! শীন চতীদীাসকে ষগ্ডদশ শতকের মধ্যঙাগের লোক মনে করিতে পারি। তাহার 
পে পর্ত,গীজ শবাগাত 'বেসাপি” শবের ব্যবহারে তাহাকে সপ্তধশ শতকের পূর্বে ফেলা 
যাক্ধ ন)। 
এক্ষণে আমর! কবিরঞ্জন বিস্তাপতির সময় ।স্থর করিতে চেষ্টা করিব। জগত্বন্ধু তঙ্জের 
মতে তাহার গুরু রঘুননন ঠাকুরের অল্প ১৪৩২ শকে বা ১৫১০ খ্রীষ্টাবে এবং মৃত্যু ১৪৫৫ 
শকাবে ৰা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাবে। ম্ুতরাং কবিরঞ্জন ১৬শ শতকের মধ্যতাগের লোক। ডক্টর 
্ন্বকুমার সেন দৈৰকীননান সিংহ কবিশেখরকে এই কবিরঞ্জনের সহিত এক মনে করিয়াছেন 
(বাঙ্গল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড--২১৯-২২১ পৃঃ)। রাজতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কবিশেখরের 
একটি পর্দে নসরৎ সাহেব উল্লেখ পাওয়। যায় 
কৰি শেখর ভন অপরুব রূপ দেখি। 
রাএ নসরদ সাহ ভজল কমলমুখি ॥ 
(রাগতরঙ্গিণী, দরভাঙ্গা-রাজ প্রেস, পৃ. ৪৫)। 


৮নুধীরচন্্র রায় ও শ্রীমতী অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত কীর্তনপদাবলীতে ( ১৫৯ পৃঃ) এই 
পদের তণিতায় কবিরঞ্জন আছে__ 
কৰি রঞ্জন ভনে অশেষ অন্থুমানি। 
বায়ে নসরৎ সাহ ভুলল কমল! বাণী ॥* 
এই নসরদ বা নসরত শাহ গৌড়েশ্বর নাসীরুদ্বান গুসরত শাহ (১৪১৯-১৫৩৩ শ্ঃ)। 


*& এই পদের আরও একটি ভণিতা ঢাক] বিশ্ববিভালয়ের ২৩৫৩ নং পদে নিয়লিখিতরূপে 


পাওয়! যায়-_ 
বিগ্াপতি ভানি 


অশেষ জনুমানি। 
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী 


পদকল্পতরুর পদে (১৯৭ নং) বিগ্াপতির ভণিতা আছে। এই বিস্তাপতি বাঙালী । কৰি 
পেখর ভণিতার পাঠাস্তরে কবি রঞ্চন আরও একটি পদ্ধে (প্রশ্রীপদকল্পতরু ১৮৯) পাওয়! যায়। 


৬০ ঘর্ষ ] চগ্ডীদাস সমস্যা ৫১ 


ইহাতেও এই কৰিশেখর বা কবিরঞ্জন ভণিতার বাঙালী বিস্ভাপতিকে ১৬শ শতকের মধ্য- 
ভাগের পরে ফেলিতে পার! ধায় না। ম্তরাং দীন চণ্তীপ্দাসের সহিত বাঙালী বিগ্ভাপতির 


মিলন সম্ভবপর বলিয়। মনে হয় ন।। 





(বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০ )। বাঙ্গালী কবিশেখয়ের ভণিত1 যে বিদ্ভাপতি 
হিল, তাহ! সাহিতা-পরিষং-সংস্করণের বি্াপতির পঞঙ্গাবলীর ৫৩৩ ও ৫৩৪ নং পদ চুইটি হইতে 
বুঝ| যায়। উভয় পদ স্প&তঃ একই কবির রচিত, অথচ ৫৩৩ নং পদের ভরিতা কবিশেখর এবং 
&৩৪ নং পদে বিদ্ভাপতি। 
। . আমর! আর একটি পদ হইতে কবিরপ্তন বিদ্ভাপতি যে নসরৎ সাছের সময়ে ছিলেন, তাহা! 
জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষং-সংস্করণের বিগাপতির পদাবলীর ৪৪ নং পদের তণিতা 
 কীর্তনীনদ্দে আছে 
ৃ নসীর শাহ ভানে 
যুঝে হানল নয়ন বাণে 
চীরে' জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর 
কৰি বিষ্াপতি ভানে। 
ইহার পাঠাত্তর ৬নুধীরচন্ত্র রায় এবং শ্রীমতী অপর্ণ। দেবী-সম্পার্দিত কীর্থন-পদ্দীবলীতে 
এইরপ-_ 
ঈসত হাসনি সনে-_- 
মুঝে হানল নয়ন বানে। 
চীর জীব রহ পঞ্চ গোড়েশ্বর 
শ্রী কবিরঞ্জন ভনে। 
ঢাক! বিশ্ববিভালয়ের ২৬৪৮ নং পুথিতে ইহার পাঠাস্তর-_ 
সাহা হুসেন জানে 
জাকে হানল বদন বানে 
চিরপ্ীবী রহ পাঞ্চ গোৌড়েস্বর 
কবি বিভ্ভাপতি ভানে। 
মূল পাঠ এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়-_ 
সাহ| নসীর জানে 
জাকে হানল নয়ন বানে 
চীরে' জীব রহ পঞ্চ গৌয়েসর 
শ্রীকবিরঞ্জন ভানে। 


কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধন! 


প্রীস্থধাকর চট্টোপাধ্যায় 


(১) 

মধ্যযুগের সাধনার ইতিহাসে কবীরের নাম সোগার অক্ষরে লেখ!। সাঁরাজীবনব্যাপী 
অভিজ্ঞতাকে, উপলব্ধিকে, সত্যা্থসদ্ধিৎসাঁকে রূপ দিয়ে গেছেন কবীর তার বচনে। 
বিস্যাচর্চচ! যদি কাগজ কলমের জিনিষ হয়, তা হ'লে তিনি বিদ্বান ছিলেন না। কেন না, 
তিনি নিজেই জানিয়েছেন, মসী ও কাগজ তিনি ছ্োননি'। অথচ তার বাণীর মাঝখানে 
স্বান পেয়েছে নাথ-সহজিয়া-বাউল-আউল-বৈষব-ন্ুফী সম্প্রদায়ের অনেক: কিছু। স্থান 
পেয়েছে সিদ্ধাচারধ্যদের সহজসাধনা, স্থান পেয়েছে উপনিষর্দের “তৎ ত্বমসি'। অনেৰ 
কিছুকে তিনি মনের মাঝখানে এনেছেন, কিন্তু গ্রহণ করেননি কোনওটি সম্পূর্ততঃ। তার 
বিশ্রোছের সুরে তর! বাণী জানিয়ে দিয়েছে যে, 'চৌরাশী সিদ্ধ, নাথ মছিঙ্গার” “গোরখনাথ,। 
“মহাদেব, সবাই সেই মরণপথে চলেছে। মিথ্য। তাদের সাধনা । মিথ্যাই হিন্দু করছে 
হিন্দুয়ানী, আর মুসলমান করছে “কোরবানী” | মনের মধ্যে রয়েছে প্র রয়েছে “প্রিয়তম” ) 
তারই সন্ধানে মক্কা, মদিনা, কাশী, ৰারাণসী ছুটোছুটি কেন? মনের মাছুষকে চিনে নাও, 
তবে মরার বীধন টুটবে। জীৰ ও প্রমের মিলনসীধনাই কবীরের সীধন!। অন্ত দিক্‌ 
হ'তে আবার কৰীরের সাধনা মিলনের সাধনা । সে মিলন মানুষের সঙ্গে মাছুষের, 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, তাষার সঙ্গে ভাবার। সকল সম্প্রদায়কে তিনি গ্রহণ করেছেন, 
আবার সব সাশ্প্রায়িকতাকে করেছেন বর্জন. বিশেষ ক'রে জুফী বা বৈষব ধর্ম জীব ও 
ঈশ্বরের মিলন-গান গেয়েছে, সিদ্ধাচার্যযর! বলেছেন 'সহজ'-সাধনার কথা, আর নাথযোগীর। 
যোগসাধনার বিচিত্রতার দ্বারা সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এ সকল 
কথাই কবীরের মধ্যে আছে। সকল সম্প্রদায়ের সত্যকে শ্বীকার করেছেন, অসত্যকে 
করেছেন বর্জন। 

কবীরের সন্বদ্ধে আলোচনা কম হয়নি । গত শতাব্দীর ফরাসী দেশের গাঁস+য। স্ত তাঁসী 
হ'তে এযুগের বাংল! দেশের ক্ষিতিযোহন পধ্যস্ত অনেকেই তাকে নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। এযুগের হিন্দুস্থানী পঙ্ডিতদের মধ্যে পণ্ডিত রামচন্তর গুরু, অযোধ্যাসিংহ 
উপাধ্যায়, হজারীগ্রসাদ হিবেদী, ডাঃ পীতান্বর দত্ত বরথাল এবং ভাঃ রামকুমার বর্মা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা! করেছেন সাহিত্যের দিক্‌ থেকে । সাহিত্য ও ভাষার 
দিক্‌ থেকে শ্হামন্নদর দাস-এর আলোচনা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। আর অতি উচ্চাজের 
তাষাগত আলোচন! করেছেন ভাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ভাঃ উদয়নারায়ণ 
তিবারী। নাথ-বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্ধযদের সঙ্গে সাধনার ও বাণীর দিক থেকে অপুর্ব আলোচন! 
করেছেন ডাঃ প্রবোধ ৰাগচী ইংরাজীতে, এবং ডাঃ শুকুমার সেন বাংলাতে । এরা 


০ বর্ধ ] কবীর ও পূর্ববভারতীয় সাধনা রঃ 


সকলেই কৰীরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ও জীবনদর্শনের উপর, ভাব ও ভাষার উপর, 
চমৎকার আলোচনা করেছেন। তবু মনে হয়, এখনও বোধ হয় কবীর সম্বন্ধে আরও 
অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। মনে হয়, কবীরের সঙ্গে বাংলা-বহার 
অঞ্চলের নিবিড় যোগ ছিল, এই অঞ্চলের সাধনার ধারাটিই বাণীরূপ পেয়েছে কবীরে। 
শঙ্খের ভিতর সমুপ্রের কোলাছল শোনবার মতই চেষ্টাটি করেছি। কবীরের তিতর 
বাংলা-বিহারের সাধনার প্রাণম্পন্দনটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে। 


কবীরের সময় 


কবীরের জন্মসময় নিয়ে পঙ্ডিতে পণ্ডিতে মতানৈক্য আছে। ডাঃ হাণ্টার বলেন, 
১৩৮০. খুঃ অঃ, বেসকট ১৪৪০ থৃঃ অঃ) শ্তামন্থনীর দাস বলেন ১৩৯৯ খু: অঃ, ডাঃ রামকুমার 
বর্মা বলেন ১৩৯৮ ত্ঃ অঃ। মুত্যুসময় নিয়ে মতানৈক্য বিশেষ নেই। অনেকেই নির্ভর 
করেছেন সেই গ্লোকের উপর, যেখানে বলা হয়েছে কবীরের মৃত্যুতিথি পস্ঘৎ পন্তরহ 
সে! পছতরা” বা ১৫৭৫ বিক্রমসংবৎ অর্থাৎ ১৫১৮ খুঃ অঃ। 


কঘীরের ধর্মমত 

প্রচলিত বিশ্বাস অগ্ছসারে কবীর নাথধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন “গোরখনাথ-এর 
কাছে, শ্থফীধর্মের দীক্ষাণ্ডর 'শেখ তকী, আর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছিল রাঁধানন্দের 
কাছ থেকে। এই প্রথম ছুই জনের সঙ্গে কবীর ষে মিলিত ( ৰ! অনুপ্রাণিত ) হননি, ত। নিয়ে 
অনেক পণ্ডিতই একমত। রামানন্দের নিকট দীক্ষা] ও জ্ঞানলাতের বিবরণ অনেকেই 
বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না (যেমন শ্ঠামস্ুদর দাস £ কবীর গ্রন্থাবলী £ ভূমিকা )। 
অনেকে করেন। কিন্তু কবীরের কাব্য ধার! আলোচন! করেছেন, তীর! জানেন, নাথ- 
সম্প্রদায়ের গুরুদের কথা তিনি ম্বরণ করেছেন; কোথাও গ্রহণ করেছেন যোগসাধনার 
কথা। ধৈঞব ধর্মের প্রভাবও তার উপর প্রচুর । তাই শ্তামনুন্দর দাস “কবীরপ্রস্থাবলী' 
সম্পাদন! ক'রে বলেছেন, কবীর সারতঃ খৈষ্চৰ থে।”--€ ক-গ্রন্থাবলী £ ভূমকা : পৃষ্ঠা 
১৭১ বৌদ্ব-নথ-সিস্ীচঠধেব। অনেকেই নীলন্দয ছিলেন, ভীদেব শিঘু/-গু শিষ্যদের মধ্যে 
সহজিয়া সাধনরীতি চলে চলে এসে কি কবীরে এসে ঠেকেছে? চর্যাপদ" বা বৌদ্ধ-গান 
ও দোহার সঙ্গে কবীরের কিবিচিত্র মিল! এনিয়ে আলোচণ! হয়েছে বিস্তর। ধারা 
দ্বেখতে চান, তারা দেখুন ৫ 

(১) হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস: রামচঙ্র গুরু, (২) গোরথবানী £ বরথাল £ 
ভূমিকা, (৩) হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস £ ডাঃ রামকুমার বর্মা, (৪) 
কবীর; পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ ধিবেদী, (৫) আলি মিভিভ্যাল মিষ্টিসিজম এযাণ 
কবীর £ বিশ্বভারতী কোয়াটালি ( ইং) মে-জুন, ১৯৪৫, (৬) চৌরাশী সিদ্ধঃ সরস্বতী 
(হিন্দী), ভন, ১৯৩৯ £ রাহুল সাংকত্যায়ন, (৭) হিন্দী ভাষা ওর উসকা সাহিত্য 


৫8 সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [সংখ্যা 


ক! বিকাস £ হরি ওধ, (৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খও £ ডাঃ সুকুমার 
সেন। ) যোটামুটি অনেকেই বলেছেন ষে, কবীরের মধ্যে সি্ধাচার্যাদের সাধনা 
নাথসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এসে হাজির হয়েছে। তীদ্দের ভাষা, তীদ্দের উপমা, রূপক 
ইতা্দি নিয়ে পণ্ডিত হজ্ারী প্রমাদ আলোচন! ক'রে বলেছেন, “মেরা অন্মান হৈ 
কি কবীর পর ইন পিষ্ধে! কা প্রভাব নাখপন্থিয়ে! কী মধ্যস্থতামে হী অ পড়া”। 
এ মত অনেকেরই (পুরু ভূমিকা: পৃষ্ঠা ১; বরথাল  গোরথবানী £ ভূমিকা) 
বর্মা ঃ পৃষ্ঠা ৭৭) কিন্ত নাথপন্থীপ্দের দ্বারাই কি সিদ্ধাচাধ্য্দের বাণী ও সাধনার ধার! 
কবীরের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে? সিদ্ধাচার্ধয, ধার্দের রচনা! আমর! বাংলা চর্ধযাগীতিকার 
মধ্যে পাই, তার! খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতাবীর মধ্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন, আর কবীর 
ত পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক! এদের মধ্যে মিলন ঘটালে! কে? সাংকৃত্যায়নতীর কথা 
ক্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, “ভাবনা ওর শব সাখাঁমে কবীর সে লেকর রাধা স্বামী তক 
কে সতী সন্ত চৌরাসী সিদ্ষে! কে হীবংশজ কছে জা সকতে হৈ।""'পরস্ত কবরী কা সম্বন্ধ 
সিগ্কে। সে মিলান। উতন। আসান নহী. ছৈ।” 

নাথপন্থীরা হয়তে! বহন ক'রে এনেছিল সিদ্ধাচাধ্যদ্দের সহজসাধনা, কিন্ত কবীর কি 
কেবল নাথপদ্থীদ্দের দ্বারা অগ্থপ্রাণিত ? কই, কবীরের মধ্যে নাথ গুরুদের প্রতি তো গভীর 
ভক্তি নেই! বরঞ্চ বিদ্রপের শ্থুরই ত ধ্বনিত। মেখুন-_ 

(১) *নাথ মছিন্দর বাচে নহী, গোরখমত্ ও ব্যাস। 

কহছি কবীর পুকারিকে, পরে কালকী ফাস” 

নাথধর্মে যোগ, আসন, পবনরোধই ত আসল । কিন্তু কবীর বলেন-__ 

(২) *আসন পবন যোগ শ্রুতি স্বতি। জোতিষ পড়ি বৈলানা।” অথবা 

(৩) “আসন উড়ায়ে কৌন বড়াই”... 
বিন্দুরক্ষণ নাথধর্মের একটি বড় কথ|। কিন্ধু কবীর বলেন-_ 

(8) “বিন্দু রাখ জে! তরয়ো৷ ভাই। খুসরৈ কেট ন পরম গতি পাই ।” 
সগডপ শিব-উমার প্রতি গভীর ভক্তি নাথধর্মে আছে। কিন্ধু কবীর বলেন-_ 

(৫) “মহাদেব মুনি অন্ত ন পায় । উমা সহিত উন জন্ম গঁবায়1।” অথবা 

(৬) ”শীব সহিত মুয়ে অবিনাশী।” 
মনে রাখতে হবে, সিদ্ধাচাধ্যেরা ছিলেন বেশীর তাগ ক্ষেত্রেই সমাজের নিয়স্তরের হাড়ি-ডোম- 
কেওট প্রভৃতি। কবীরের জদ্মও নীচ জোলাবংশে। পরবতী স্তর প্রায় সকলেই 
এই নীচবংশের | 

কবীরের ভোজপুরী ভাব। থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবীর ছিলেন সেই বিহারের 
নিকটস্ব অঞ্চলে, যেখানে সিদ্ধাচার্যের! বহুদিন পূর্বে সহজসাধনার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
করেছিলেন। মনে হয়, এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পরম্পরাগত সহজ-সাধনা ও নাখসাধনার 
পটভূমিকাতে কবীরের জগ্ম হয়েছে। সিদ্ধাচাধ্যদের সঙ্গে সহজধান শেব হয়নি, ত। 


৬০ খর্থ ] কবীর ও পূর্ববভারতীয় সাধন! ৫৫ 


শিধ্পরম্পরায় অব্যাছত অবস্থায় এসেছে আউল বাউলদের মধ্য দিয়ে, বৈষ্ব সহজিয়াদের 
মধ্য দিয়ে। নিত্যানন্দ সেই আউল-বাউপ-অধ্ধৃত মার্গের মধ্যে জীবনের সার্থকতার সম্ধান 
করেছেম। সেই 'সাহজিক প্রেমধর্ষে'র স্বক্নপলক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রায় রামানন্ন, 
রূপ গোস্বামী। সেই 'সহজ-সাধনা' বৈষ্ঞবদের রাগাম্গাতক্তির মধ্যে নিবেকে প্রসারিত 
করে চৈতন্তোত্তর সহজিয়!-সাধন ধর্ম শ্রোতকে টেনে নিয়ে এসেছে । (দেখুন পোস্ট চৈতন্ত 
সহজিয়া কাণ্ট' £ মণীজ্জমোছন বন্থ।) পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন “বাংলার সাধন” গ্রন্থকের 
(9০০%]9%) ৪০৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, বৈদিক বজ্জীয় ধর্মের বিরুদ্ধে মহাঁযান বৌদ্ধধর্ম এবং 
নাথধর্ম বিক্বোহ করেছিল থুব সম্ভব বাংলা হ'তেই। বাংলার সাধনার ধারা রক্ষিত আছে 
মহাযান বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ষে, তান্ত্রিকীচারে ও ৰাউল-সাধনায়। আর কবীরের মধ্যে 
মহাবানীদের কথারই পুনরাবৃত্তি। কবীর ছিলেন জাতিতে জুলাহ! অথাৎ যোগী-নাথ- 
বংশের 


বাংলা-বিহার ? ধর্মের ধার! 


কবীরের সময়কার বা তার কিছু পূর্বেকার বাংলা-বিহবারের ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় 
নিয়লিখিত ধারা-_ 

(ক) সিদ্ধাচাধ্যদের সহজসাধনার ধারা। বাণীরূপ পেয়েছে 'বৌদ্ধ গান ও দৌহা'তে, 
চর্যযাপদে' আর অনেক সংক্কত গ্রন্থে। 

(খ) আউল-বাউলের সাধনার ধারা। এরা মুফীধর্ম ও সহজধর্মের তিতর মিলন 
সাধন করেছিলেন। কবীরও ন্মরণ করেছেন আউলদের--প্মর নর মুনি জতি পীর 
ওলিয়!।” 

(গ) বাংলা-বিহার অঞ্চলে বয়ে আসছিল বৈষ্ণব সাধনার ধারা। বাংল! দেশে 
'পাহাড়পুর/-চিত্রাবলী সেই বৈষণবসাধনাকে মুন্মযী মূর্তি দিয়েছে । বাংলা দেশে সংগৃহীত 
সংঙ্কত কবিতার প্রাচীনতম (1) সংগ্রহগ্রস্থ “কবীক্বচনসমুচ্চয়' এবং “সহুক্তিকর্ণামৃততে 
রাধাকষ্জপ্রেমের পঙ্দ তারই প্রমাণ। জয়দেবের “গীতগোবিন।” সেই ঠঞব ভাবধারার 
কাব্যরূপ। বাংলার চণ্ীদাস, মালাধর বন্থু এবং মিথিলার বিগ্তাপতি তারই “তায1”*রূপ 
দিয়েছেন। 

(ঘ) বাংলার পাল-রাজার। তাঁদের বিস্তৃত রাজ্যের ভিতর দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধধর্ম বা 
সহজযান প্রভৃতির উপর রাজচ্ছত্র ধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে এতিহাসিক নজীর আছে। 

(ও) বাংলা-বিহারের সেন-রাজাদের স্সেহচ্ছায়ায় বন্ধিত হয়েছিল বাংলার ডিতরে 
ও আশে পাশে বৈষ্জবধ্ম একরপে। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। 

(5) নাথধর্মের আদি-সিত্ধ বলে স্বীকৃত মীননাথ বা মৎন্তেজ্রনাথ বা 'মছন্গরনাথ 
বাংলার লোক ছিলেন। কবীরের সমসময়ে বাংলাতে বৈষ্বধর্মের সঙ্গে নাথধর্ম কি অপূর্ব 
ভাবে মিলিত হয়েছে, তা শ্রীকুষ্ণকীর্তন” পাঠ করলে আমরা জানতে পারি। 'শ্রকফ- 


৫৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক৷ [ত্র সংখ্যা 
কীর্তনে'র একটি পদে (“আহোনিশি যোগ ধেয়াই” ) গ্রীক নাথযোগীর ন্তায় ধ্যান করছেন, 
নারী রাধিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন এবং এই ভাবে স।ধনমার্গে অঞ্সর হবার কথ! 
বলেছেন। গোবিনদাসের একটি পরবস্ভী কালের পদে শ্রীরুষ্ নাথপন্থী যোগীর জায় 
*গোরথ জাগাঈ" শিঙাধবনি করতে করতে রাধিকার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। 


কবীরের মধ্যে বাংলা-বিহ্ারের সাধনরীতির সমম্বয় 


(ক) চর্যাপদের সিঙ্জাচাধ্যদের কথ! অজান! ছিল না কবীরের। তিনি ম্মরণ করেছেন 
অরু চৌরাসী সিদ্ধ কে। কবীরে দিজ্ধাচাধ্যদ্দের ব্যবহৃত উপমা! রূপক অঅ ( দেখুন 
কবীর £ দ্বিবেদী )। প্রকাশের দিক থেকে আমার যে সমস্ত মিল মনে এসেছে, তা নিয়ে 
দেখাচ্ছি। 

চ্ধ্য কবীব 
১। স্ুন্ত সহজ মন স্মুমিরতে। 


১। জ্বনে মুন মিলিআ জবে 
সহজে বপুরে সেজ বিভ্াব্ল হ্ছুতলি উ 


২। তিঅধাউ খাট পাড়িল! শবরে। ২। 
মহান্থথে সেজী ছাইলী। মই পাব পসারী। 

৩। বাম দাছিণ দে! বাটাচ্ছাড়ী .৩। বায়ে দাহিনে তজে! বিকারা। 

৪। মারিঅ শানু ননন্দ ঘরে শালী। ৪। সাখু ননদ পটিয়! মিলি বধ লৌ। 

৫। চন্দ নুজজ ছুই চকা। ৫। চাদ হুরধ্য ছুই গোড়া কীন্হ।। 

৬। টালত মোর ঘর। ৬। কবির ক! ঘর শিখরপর। 

৭। কায়৷ তরুবর পঞ্চবি ভাল । ৭। কায়া মেরা ইক অজব বৃক্ষ ছৈ। 


(ডাঃ সেন, খুব সম্ভব শ্যামস্নার দাস 
সম্পাদিত “কবীর” হ'তে পাঠ দিয়েছেন। 
ডাঃ মেনের পাঠ ন্থপ্রচলিত। আমি 
রাঘবদাস-সম্পারদ্দিত কবীরের পাঠ 
দিলাম। সামান্ত পাঠতেদ লক্ষণীয়।) 


৮| (এই পদটি হুবহু মিল প্রার্শন করে। ৮। 
ডাঃ ন্ুকুমার সেন ৭নং ৬নং পদ পিয়ে 
গুলার আলোচন। করেছেন) 


বলদ বিআঅল গবিআ! বাঝে। 


পিট। ভুহিএ এ তিন! সাঝে॥ 
১. গু ক্র 


নিতি নিতি সিআল! সিছে সম জুঝঅ। 


বৈল বিয়ায় গায় ভই বন্ৰ!। 
বছরু ছু।হএ তিনি তিনি সন ॥ 
€ রী ৪ 


নিত উঠি সিংহ শ্তার সো ভুবৈ। 


ঢেপ্চণপাঁএর গীত বিরলে বুঝঅ॥ কবিরা। কা পদ জন বির্ল। বুঝৈ ॥ 


£হিলী সাছিত্য কী ভূমিকা" গ্রন্থে পণ্ডিত দ্বিবেদী-জী (৩৬ পৃষ্ঠায়) সরহপাদ্দের একটি 
পদাংশের সঙ্গে কবীরের পদাংশের ভাবা-সাম্য প্রদর্শন করেছেন। এরকম অজশ্র পদ 
সিদ্ধাচাধ্যর্দের রচনার মধ্য হতে কবীরের মধ্যে প্রায় ছুই শতাব্দী পরে বাণীব্ধপ পেয়েছে। 
সিদ্ধাচাধ্যদ্দের গান চলে এসেছে সাধকপরম্পরায়, কবীরের গানে আবার তাকে নূতন 


৮০ ঘর্খ ] কবীর ও পূর্ববভারতীয় সাধন! &৭ 


ক'রে পাওয়া গেল। এমনি গানের ধারা বাংলার বাউল-আউলদদের রচনার মধ্যে 
পাওয়া যায়, পাওয়া যায় নাথসাহিত্যে, পাওয়া যায় সহজিয়৷ সাহিত্যে । সিদ্ধাচার্ধ্ার! 
অনেকেই বাঙালী ছিলেন । সেই বাঙালীর পুরোনো গানকে আবার আমরা লক্ষ করি 
কবীরে। কে নিয়ে গেল এই কাব্যের ধারাকে কবীরের মধ্যে? নাথ-পন্থীরা ? লাখ- 
ধর্মের উৎস ত বাংল! বলেই মনে ইয়। “গোরথনাথ+-সম্প্রদ'য়ের সঙ্গে পরচিতির ফলে 
কবীরের মধ্যে এ সকল পদের পুনরাবুত্তি? না|! কোনও 'সহঞ্জিয়া' সাধকগোষ্ঠীর মধ্য 
দিয়ে বাছিত হয়েছে এই সঙ্গীত কবীরে। শেষের এই ধারণাটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
শাংলা-বছারের প্রাণ্-কেন্ত্রে সে দিন বৈষণবধর্ম-মিশ্রিত সহজিয়াসাধনার ধারা বয়ে 
চলেছে। তার যুগ্ম রূপ দেখেছি "্রীরুষ্ণকীর্তনে» সেনদের বৈষ্বধর্ষে। কবীরের মধ্যে 
বাউল-আউলদ্দের মতই ঘটের (দেহের) মধ্যে পরমের সন্ধানের কথা আছে, নাথ 
যোগীসনকে অস্বীকণর করা। হয়েছে । কবীবের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবধারা গভীব। নীথ- 
পম্থীন্দের মধ্যে ত তা নেই। তবে কি কবীরবাংলা*বিহারের বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধনার 
মধ্য থেকে আপন জীবনদর্শন তৈরী করেছিলেন? কবীর বৈষ্ণব 'কীরতনিয়া"দের পছন্দ 
হয় ত করেননি, কারণ--কবীরের পর্দে--- 

“করত! দীসৈ কীরতন উচ! করি করি তুণু। 

জানৈ বুঝে কুছ নহী, জেণ্যা হি আধা রুণড |” 

(কবীর ঃ শ্তামনুন্দর £ পৃষ্ঠা ৩৮ )। 

এবং ক্ষিতিমৌহনও কবীরের পদ্দে দেখিয়েছেন__ 

“কিরতনিয়| সে কোমবিস” 
দুরে থাকার কথ! কবীর বলেছেন (হিন্দু মুদলমানের যুক্ত সাধনা পণ্ডিত সেন )। 
কিন্ত বৈষ্ণব-অন্থরাগের উজ্জল আলেখাও কবীর দিয়েছেন 1 আর সব চেয়ে আশ্চধ্যের বিষয়, 
বাংলা-বিহারের বিষ্ভাপতি-চগ্ডীদাসের পদ্দের সঙ্গে তার অপূর্ব নিল আছে। তবে এ 
কীর্তনিয়ার দলকে তিনি পেলেন. কোথায়? ১৫০৯--১৫১৫ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে কবীরের 
প্রকটকালে চৈতন্তদেব বরাণসীর মধ্য দিয়ে গতায়াত করেছিলেন। কাশীতে কবীর 
ছিলেন ১৫১৭ খ্রীষ্টা পধ্যস্ত (সিকন্দর লোদার শক্তিপ্রাপ্ত পর্যন্ত )। একি সেই 
কীরতনিয়ান্দের কথা? কিন্ত শ্ঠামন্বন্দর দাস যে “কবীর" গ্রন্থ “নাগরীপ্রগারিণী সভ।” থেকে 
সম্পাদনা করেছেন, তাতে পুথির রচনাকাল বলে ১৫০৪ খ্রীষ্টাঝ ধরেছেন। একটি ফটে। 
তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, পু'থির অন্তে রচনাকাল ১৫৬১ সংবৎ দেওয়! আছে। ফটোট! 
তাজ কবে দেখে অমর মনে ছষ, সমঞ্জ। পিএ লেখ অব তর(বখের ইততেব লেখ। বিদ্ধ, 
কালি বিভিন্ন, অক্ষর একেবারে 'আলাদ।। আমার কথায় যারা কৌতুহলী হবেন, তার 
দয়া ক'রে শ্রামস্ণর দাস-সম্পার্দিত “কবীরগ্রন্থাবলী'র কালজ্ঞাপক অংশটির আলোকচিত্র 
পরীক্ষা করবেন। যদি ১৫০৪ খ্রী্টাবে পুঁথিটি বিপচিত না ইয়, তা হ'লে ঠতগ্সম্পর্ধায়ের 
কীর্তনিয়ার্দের কথ! মনে কর! অসঙ্গত হবে না। অথবা যদ কালজ্ঞাপক অংশটি সনেহজনক 

$ 


৫৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ তর সংখ্যা 


না হয়, তা হ'লে বাংলা-বিহারের কোনও কীর্তনিয়া-গোঠীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির 
ইঙ্গিত করে কবীরের কথাগুলি। কিন্তু বিহারে কি তথন কীর্তন, এ ধরণের উদ্ধণ্ড কীর্তন, 
উন্মুখ কীর্তন ('উচ1 করি করি তৃও্' ) প্রচলিত ছিল? অনেকের মতে ঠেতগ্ত ও শিত্যানন 
'সংকীর্তনৈকপিতরৌ”। 'চতগ্তভাগবত' ত ঠৈতন্তকে কীর্তনের অষ্টা বলে প্রচার করেছেন। 
(অবশ্ত ভিতরে 'চতন্ততাগবত' বলেছেন যে, একদিন যখন চন্ত্রগ্রহণের অন্ত কীর্তন হচ্ছিল, 
এমন সময় ঠৈতন্তের জন্ম হয়। অধ্যাপক থগেক্নাথ মিত্র-রচিত গ্রন্থক “কীর্তন 
সরষ্টব্য )। 

যাই হোক, ৫ৰ্চব-প্রভাবান্থিত কবীরের পদ্গের সঙ্গে বিগ্তাপতি ও চণ্ভীদ্দাসের অপূর্ব 
সাবৃস্ত নিয়ে প্রদর্শিত হ'ল। মনে রাখতে হবে, এই সময হিন্দীতে ( ব্রজ্ভীবাতে ) বৈষ্ঠৰ 
কবিতার ধার] শুরু হয়নি। রাজস্থানীতে “বীরগাথা”র রেশ শোন! যাচ্ছিল। সংস্কতে 
প্রাকতে বৈষব কবিতা কবীরের বোধগম্য হবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ, তিনি 
স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি মসী ও কাগজ ছোন নি (প্মসী কাগদ ন ছুবৌ”)। একমান্ত্র 
'তাবা'তে বৈষ্ণব কবিতাই তার সহজবোধ্য ছিল। বিগ্তাপতির মৈথিল ব! অবহট্ট কবিতা 
তার পক্ষে সহজবোধ্য নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, কবীরের র5না1 ত তোজপুরীতে ছিল বলে 
প্রমাণ করেছেন ডাঃ তিওয়ারী। আর বাংলার সঙ্গে তার যোগস্থত্র ছিল। তিনি 
ঘুরেছিলেন বহু দেশ, কাশীতে বাঙালী ছিল বহু তখনও (উল্লেখযোগ্য পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কুনুক 
ত্র ও পরবর্তী মধুহুদন সরম্বতী ); আর তার বাঞ্জালী শিথ্য বা গুরুর অতাব ছিল না। তাঁর 
রচনাতে বিভিন্ন ভাষ! ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা অন্ততম (শ্তামস্থুদার দাস-সম্পার্দিত 
কৰীর-তৃমিক৷ ত্রষ্টব্য )। কিন্তু এছাড়া আর কোনও কারণে কি বিষ্ভাপতি-চওীদাসের 
রচনার সঙ্গে তার রচনার অদ্ভুত সারৃশ্ত লক্ষ্য করা যায় না! বিস্তাপতি-চত্ীদাসের গীতি 
পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রচলিত হয়েছিল। আর কবীর ষোড়শ শতকের দ্বিতীর 
দশক পধ্যত্ত জীবিত ছিলেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, কবীরের বৈষ্ণব সঙ্গীতের দ্বারা কি 
বিগ্তাপতি চণ্ভী্দাস প্রভাবান্থিত হ'তে পারেন না। আমি বলিনা। কারণ, বিগ্ভাপতি ৰা 
চণ্ীদাস (যে চণ্ডীদাসই হোন) সংক্কতজ্ঞ ছিলেন, ষ্ঠাদের রচনায় তার প্রমাণ আছে। সংক্কতে 
বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা বা! ভাগবত সংস্কতে অনভিজ্ঞ কবীরের কাছে ছর্বোধ ছিল, এদের 
কাছে ছিল না। তাই এদের পক্ষে বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শ স্থির করতে বিশেষ বেগ পেতে 
হয়নি'। আর বাংলাতে ও মিথিলাতে সে সময় বৈষধব ভাবের হাওয়৷ বইছিল, তাই 
বিস্কাপতি বা চণ্তীদাস অত সহজে বৈষ্ণবতাকে জীবনে বা কাব্যে প্রতিষিত করতে 
পেরেছিলেন। আমর৷ বিগ্তাপতির সঙ্গে এবং চত্তীদীসের সঙ্গে কবীরের পদে অপূর্ব সাত 
শীচে দেখাচ্ছি। 


বিদ্ভাপতি। চণ্ীদাস কবীর 
(১) পিয়া! জব আয়ব এ মঝু গেছে। (0১) ছুলহুনী গাবহু মঙ্গলচার, 


মংগল যতহু করব নিজ দেহে ॥ হুম ঘরি আয়ে ছে রাজা! রাম তরতার। 


৬9 বর্ষ ] 


বিগ্কাপতি। চণ্তীদাস 


বেদী করব হম আপন অংগ মে। 
ঝাড়ু করব তাছে চিকুর বিছানে ॥ 
আলিপন! দেয়ব মোতিম হার। 


মঙ্গল কলস করব কুচ ভার॥-_বিগ্ঠাপতি 


(২) শঙ্খ কর চুর বসন কর দুর 
তোড়হ গজ্মতি হার রে। 
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে 
যমুনা! সলিলে সব ডার রে। 


সীথার সিনদদূর. পৌছি করদুর 
পিয়া বিচ সবহি নৈরাশ রে। 
_বিস্তাপতি। 


(শ্রীকষ্ককীর্তনে ঠিক এই ধরণের পদ 
আছে। পৃষ্ঠ! ১৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য । ) 


0৩৩) ছায়৷ দেখি বসি যাই তরু লতা বনে। 
জলিয়! উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে ॥ 
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম বাঁপ। 
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ।॥ 

_চত্তীদাস ; পদকল্পতক। 


কবীর ও পুর্ধ্বভারতীয় সাধনা 


৫৯ 


কবীর 
তন রত করি ঠমৈ মন রত করিছু' 
পঞ্চতত বরাতী ॥ 
রামদেব মোরৈ পাহুনৈ আয়ে, মৈ' 
জৌবন মৈমাতী। 
সরীর সরোবর বেদী করিহু, ব্র্গা 
বে? উচার। 
রামদেব সজি ভীবরি লৈ, ধনি ধনি 
ভাগ হুমার ॥ 
-সকবীর-গ্রস্থাবলী, পৃষ্ঠা ৮৭। 


ক্যা চুর! পাইল ঝমকায়ৈ 
কহা তয়ো বিছুবা ঠমকায়ৈ ॥ 
কা কাজল স্তন্ুর কৈ দীয়ৈ 
সোলহ স্তঙ্গার কহা৷ ভয়ৌ কীয়ে ॥ 
অগ্রন মঞ্জন করৈ ঠগৌরী 
কা পচি মরৈ নিগৌড়ী বৌরী। 
জৌ টপ পতিকব্রতা হৈ নারী 
কৈ সৈ হীরহৈ! সো পিয়ছি পিয়ারী। 
তন মন জোবন সৌপি সরীরা 
তাহি ম্হাগনি কছৈ কবীর! ॥ 
_-কবীর-্রত্বাবলী : পৃষ্টা ১৩২। 


(২) 


(৩) ধৃপ দ্াহাতে ছাহ তকাই, মতি তরবর 
সচ পাউ। 
তরবর মাহৈ আল! নিকসৈ, তো! ক্যা 
লেই বুরবাউ। 
জে বন জলৈ ত জল কৃ ধাঁবে, মতি 
জল সীতল হোঈ। 
অলহী মাছি অগনি জে নিকসৈ, ওঁর 
ন দৃজা কোই। 
--কবীর-গ্রস্থাবলী ; পৃষ্ঠ ১২৩ । 


৬ সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিক! [ ত্য সংখ্যা 


বিস্তাপতি। চণ্ীদাস কবীর 
(8) দিনের সুজ পোড়ায় যারে (৪) জরৈ সরীর য়হ তন কোই ন বুঝাবৈ 
রাতি হো এ ছুখ চানে। অনল দছৈ নিস নী'দ নআবৈ।॥ 
কেমনে সছিব  পরাণে বড়ায়ি চন্দন ঘসি ঘমি অঙ্গ লগাউ 
চখুত নাইসে নিন্দে॥ বাম বিন! দারণ ছুখ পা্উ ॥ 
শীতল চন'ন আঙ্গে বুলাও _-( ক" গ্রন্থাবলী £ পৃষ্ঠ। ১২৪) 


তভো৷ বিরহ না টুটে। 
_ চতীদাস £ শ্রাকুষ্কবীর্তন। পৃষ্ঠা ১৬২। 
(৫) শুইলে সোয়াণ্ত নাই নিন্দ গেল দুরে। (৫) গৈমে জল বিন মীন তলটপ 
কান্থ কাছ করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥ 'সে হরি বিন মের! জিয়রা কলপৈ॥ 
নিস দিন হবি বিন নী ন আবৈ 
দরস পিয়াসী রাম কয সচুপাবৈ ॥ 
ূ --( ক. গ্র. £ পৃষ্ঠা ১৬৪ )। 
তূম্হ জলনিধি মৈ' জলকর মীনা 
জল মৈ' রহো৷ জলহি বিন খীন!। 
_-( ক. গ্র, £ পৃষ্ঠা ১২৬)। 
তুম্হ গারড়ু মৈ বিষ কামাতা 
কাছে ন জিবাবৌ মেরে অমুতদাতা ॥ 
সংসার ভবংগম ড'সলে কায়। 
অরু হুথ দারন ব্যাপৈ তেরী মায়! ॥ 
--( ক. গ্র. পৃষ্ঠা ১১৪ )। 
অ'লোচন! ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে পড়ছে । আরও অনেক শ্য় আলোচনা করার 
আছে। কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা, বাঙ্গালীজনোচিত মনোবুত্তি ও কবীরের “ঘর' এবং 
“বোলী' (যা কিনা “পুত্ব”-এর বলে কবি শিঞ্দেই স্বীকার করেছেন ), আগামী বারে তার 
মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করব। 


নবীন পউসেব মীন মরণ ন জনে । 
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥ 
_চতীদাস £ পদকল্পতরু | 
(৬) জল বিহু মীন যেন কব না জিয়ে। (৬ 
মানুষে এমন প্রেম কোথা ন! শুনিয়ে ॥ 
--চণ্তীদাস ঃ পদকল্পতরু | 
(৭) তোম্হার যৌবন কাল ভুজঙগম (+) 
আন্ে হো৷ তাল গাকড়ী। 
--চতীদাস £ শ্রীরুষ্ণকীর্ভতন £ পৃষ্ঠা ৪৫। 


বাংলা ভাষায় [বগ্যান্ন্দর কাব্য 
অধ্যাপক--শ্রাব্রদিবনাঁথ রাঁয় 


প্রাচীন 'বিগ্তাুননর কাহিনীকে অবলঙ্গন করিয়া! বাংলার ব্ছু কৰি তাঁহাদের কাব্য 
রচনা কারয়াছেন_-কাব্যের মূল আখ্যানভাগ ফাহাদের কাহারও নিজস্ব নহে। সন্তবতঃ 
কৃত বিগ্যানরন্দর কাব্যকে আশ্রয় করিয়া ব!ংল' ভাষায় “বিদ্যা “নর কাব্য' রচনার সুত্রপাত 
হয়। কে যে বাংলার “বিদ্যা সুন্দর কাব্যের অংদকবি। ভাঙা শ্ুনিশ্চিত তাবে বলা কঠিন। 
বন্ধুবর গ্রীচিন্তাচরণ চক্রবর্তী ঠাছার 'কালিকামস্ল'এর ভূমিকায় চৌদ্দ জন বাঙ্গালী কণির 
'বিগ্তানুন্দর কাব্যের উল্লেখ করিক্ধাছেন। যথ1--(১) কন্ক, (২) শ্রীধব কবিবাজ, (৩) গোবিন্দদীস, 
(৪) কৃষ্ণবাম দস, (৫) শ্্রিমধ্হ্দন কনীজ্, 1৮) ক্ষেমীনপ্ন, (৭) বলরাম কিশেপ্র, 
(৮) বামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, (৯) ভারতচন্ত্র বায় কবিগুণাকর, (১০) নিধিরাম আচীর্ধ 
কবিংতু, (১১) 'গ্রাণরাম চক্রবতী, (১২) বিশ্বেশ্বর দাস) (১৩) কবিচন্ত্র, (১৪) গোপাল উড়ে। 
৯ছার মধ্যে শেযোজ্টি গীতাতিনয় কাব্য অগ্গাৎ নাটক। বন্ুমতী-সাহিতামনন্দর হইতে 
যে বিস্তানুন্দর গ্রস্থাবপী গ্রকংশিত হইয়াছে, ত1”'তে ছ্বিজ রাধাকান্ত নামক আরও একজন 
কবির সমস্ত বিষ্ানপ্র কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছে! এতধ্যতাত পত্রিকার আলোচনা হইতে 
সারা? খা নামক একজন যুসলখান প্রাচীন কবির “বিগ্ান্নদর” কাব্যের সহিত আমর! 
পরিচিত । প্রাচীন বাঙ্গালী কব কাখীন!থ “বগ্কাবিলাপ' নামক এক নাটক রচনা 
করিয়া'ছলেন। কক্ক, প্রীধর ক'ংরাজ ব' সারিবিদ খার বিদ্যাসুন্ধর কাব্য আমরা চাক্ষুষ 
করি নাই, পঞ্জিকার আলোচনা হইতে সেণ্ছ্র সামান্ত পরিচয় পাহয়াছি মাত্র ।১ আমরা 
বর্তমানে যে কয়টি বিদ্যার কাবোর সাঠত প্রত্যক্ষতাবে পরিচিত, তাহার মধ্যে 
গোব্নিদাসই প্রাচীনতম । তাঁহার পরেই বোধ হয় কৃষ্ধরাম দাসের “কাগলকামঙগল' । 
গোবন্দদাসের এবিষ্ঠানুন্দর কাব্য তাহার কালিকামঙগলের অন্তর্ঠত একটি উপাখ্যান। 
উপাধ্যানটি খড় না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নঙে। গস্থের রচনাকাল ৯৫১৭ শক বা! ৯৫৯৫ খ্ী্টাব। 

রুষ্ণরাম দাস ইহার গ্রায় পৌণে এক শতাব্দী পরে € ১৬৭৬ খ্রীঃ) তাহার কাব্য 


(১) কবি কঙ্ষের করুণ কাহিনী-_্রীচন্্রকুমার দে, সৌরভ, ১৩২৪ কার্তিক, পৃ. ১৫-১৬। 
সৌরত, ১৩২৫-২৬, পৃ. ১২, ৫২, ১০৫, ১২৯, ১৪৭। “সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা” ৪৪ থও-_ 
পৃ. ২২-২৪। 

(২) “সারশাসনের নেত্র ভীমাক্ষীবর্জিতমিত্র তেজিয়! খষির পক্ষ তবে। বিধুর মধুর ধাম 
রচনীতে কছিলাম বুঝ সকল 4বচাঁরিয়। সভে ॥” ইহা হইতে পণ্ডিত ্রীদীনেশচত্্ ভট্রচার্ধ মহাশয় 
যে দিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন, আমার মনে হয়, তাঁহ।ই সম'চীন। আমার অহথমান ( ১৫৫১ শক) 
ঠিক নছে। 


৬২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! | খর সংখ্যা 


রচন! করেন। ইছাঁর মধ্যে অগ্ঠ কোন কাব্য রচিত হইয়াছিল কি না, তাহ! আমরা জানি 
না। ব্ৃষ্টরাম তাহার কাব্যকে 'কালিকামঙ্জল' বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমর! তাঁহার 
সহিত অন্তান্ত মজলকাব্যের স্তায় দেবীর জীবনী লইয়া! কোন পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান 
পাই নাই--কেবল 'বিগ্তান্ুনার” কাব্যথানিই আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কৃষ্রাম 
তাহার কাব্যের কাহিনী সম্ভবতঃ গোবিনাদাস বা পূর্ববর্তী অগ্ত কোন বাংল! কাব্য বা সংস্কত 
বিভ্ান্ুদার অথবা প্রচলিত আখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুকুণ্দরামের 
চণ্ডিকামঙ্গল তাহাকে তাহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। 
কষ্টরামের কাব্যই ভারতচন্তর, রামপ্রসাদ, বলরাম কবিশেখর প্রভৃতি পরবর্তা কবিগণের 
আদর্শ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে রামপ্রসাদ ভিন্ন প্রত্যেক কবিই কাব্যের 
আখ্যানতাগের কিছু পরিবর্তন করিয়া আপন বৈশিষ্ট্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

আমর! প্রধানতঃ কৃষ্রাম, ভারতচন্তর, রামপ্রসাদ ও বলরাম, এই কয়জন কবির কাব্যের 
তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব এবং প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর কবির কাব্যের 
বিষয়ও আলোচন। করিব? এই কাব্য ক্য়টির বুচন্ধকংল সম্বন্ধে আমর গুথমে আলোচন। 
করিয়।, পরে ইহার বিষয়বপ্ত ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিতেছি । গোবিনদাসের 
কাব্যেই তাহার রচনাকাল লিখিত হইয়াছে--মুনি অক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত। এই 
কালে রচিল কালিকাচণ্ীর গীত ॥” ইহা হইতে সহজেই বুঝ! যায় যে, কাবেঃর রচণাকাল 
১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৯৫ গ্রীষ্টাব ? কৃষ্ণরামের কাব্যের তারিখ আমরা পুর্বেই দিয়াছি__ 
১৫৯৫ শক বা৷ ১৬৭৬ গ্রীষ্টা্ব। ভারতচঞ্ত্রের কাবোর তারিখ সর্বজনবিদিত চৈত্র মাস 
১৬০৪ শক বা ১৭৫৩ গ্রষ্টাবব। রাধাকাস্ত তাহার কাব্যের রচনাকাল দিয়াছেন-_-“শকে 
গ্রহ বন্ছ খতু বিধুর গণনে । এই হেতু হুইলা গীত প্রকাশ ভুবনে ॥” সুতরাং তাহা হইতে 
বুঝ] যায়, ১৬৮৯ শক বা ১৭৬৭ রষ্টাৰ। এখন অপর তিন জন কবির কাব্যরচনাকীল 
সম্বন্ধে কি জীন! যায় তাহ! দেখা যাউকগ: 

রাজা কৃষণচজ্জ ১১৬৫ সনে অর্থাৎ ১৭৫৯ শ্রী্টাবে রামপ্রসাদকে যে ৫১ বিঘা 'মহোতরাণ' 
দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার কবিরঞ্জন উপাধি ব্যবহার করেন নাই, অথচ 
কুষচচন্্রই এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। এদিকে কৃষ্ণচন্জ্র তারতচন্্রকে যে জমি দান 
করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দে স্পষ্ট 'রায়গুণাকর” উপাধির উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদ তাহার 
বিভান্ুন্দর কাব্যের ভণিতায়.সর্বঞর 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্চন্ত্র কতৃকি 
রামপ্রসাদকে মহোত্তরাণ দান করার পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্র ইহুলীলা 
সন্বরণ করিয়াছিলেন। ইহা! ছাড়া আমর! কাব্যের আলোচনাকালে প্রমাণ করিব যে, 
রামপ্রসাদের কাব্য ভারতচন্ত্রের পরবতী । 

বলরামের 'কালিকামঞ্জলে'র ভূমিকায় বন্ধুবর শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ভারতচজ্জ অপেক্ষা 
বলরামের প্রাচীনন্ব সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্খকর। বলরামের 
কাব্য যে তাঁবতের পূর্বে, তাঁছ। মলে করিবার কোন হে নাই, তাধায় এমন কিছু, নাই, যাহ 
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হইতে তাহা অনেক পূর্বের ভাব! বলিয়। মনে হয়। ভারতচঞ্জের ভাষা সংস্কতবহূল এবং 
বলরামের ভাষা প্রাদদেশিকতাসম্পন্ন, এইমাত্র। কৃষ্ণরাম রামপ্রসাদের প্রায় এক শতাব্দী 
পূর্বে তাহার কাব্য রচন! করিয়াছিলেন এবং রামপ্রসাদ হুবন্থ কুষ্জরামকে অঙ্গসরণ করিয়াছেন 
অথচ তাহাদের কাব্যের তাষ! তুলন! করিলে আকাশ পাতাল কিছু প্রতেদ পাওয়া যায় না। 
কুষ্টরামেরও পূর্বে যে বলরাম তাহার কাব] রচন! করিয়াছিলেন, তাহাও মনে করিবার 
কোন হেতু নাই। তাহার উপর কাবে)র মধ্যে অনেক কিছু আছে, যাহা হইতে আমরা 
দেখাইতে পারিৰ যে, বলরাম ভারতচজ্জের নিকট কিরূপ খণী। 

বন্গমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে যে 'বিগ্া হুনদর গ্রন্থাবলী/ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
সম্পাদক ্রগ্রক্ুল্পকুমার পাল মনে করেন ২য, মধুস্থদন চক্রবতী-রচিত 'বিগ্তাুন্দর” রামপ্রসাদ- 
তারতচন্দ্রের বিস্তাগ্থনীরের পূর্ববতী এবং অষ্টাদশ শতাবাীর প্রথম ভাগের রচনা ।” কিন্ত 
নিজসম্পাদিত গ্রন্থের পাঠটি যদি একটু বিশেষভাবে লক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বু'ঝতে 
পারিতেন যে, তাহার ধারণা কত ভ্রান্ত । মধুস্দন চক্রবর্তী তাহার কাব্যের “বিগ্যান্রন্দবের 
বিচর গ্রসঙ্গের ভণিতাঁয় লিখিতেছেন__- 


“ঘটক চক্রবতান্তত কষ্ণচন্ত্র পাছে রত 
শ্রীযুক্ত ঘটক চূড়ামণি। 
তাহার অনুজ কছে কালীপদ সরোরুহে 


রক্ষ রুক্ষ নগেন্জ্র নন্দিনী ॥” 

ঘটকচুড়ামণি কুষ্ণচজ্্রের সতাসদ্‌ ছিলেন এবং মধুন্দদন তাছার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এ ক্ষেত্রে 
তিনি কিরূপে তারতচক্রের পূর্ববর্তী বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহ! বুঝিলাম না। 

আমর! ধত দুর জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান হয়, গোবিন্দ, ভারতচন্তর ও 
সিজ রাধাকান্ত্ ব্যতীত অপর চারি জন কবিই তাহাদের কাব্যটিকে একটি শ্বতস্ত্র কাব্য হিসাবে 
রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, কাব্যের আদিতে যে দেঁবদেখীর বন্দনা থাকে, তাছ। কৃষ্ণরাম, 
রামপ্রসাদ ও বলরামের কাব্যে বমান। মধুস্ছদনের যে কাব্যথানি মুদ্দ্রত অবস্থায় আমর! 
পাইয়াছি, তাহার পূর্বাংশ খণ্ডিত এবং তাহা যে কোন বৃহত্তর যঙ্গপকাব্যের অংশবিশেষ ছিল, 
তাহাও মনে করিবার কোন কারণ এখনও পাই নাইঃ। কৃষ্ণরাম গ্রন্থের আদিতে এবং 





(৩) বন্থুমতী-সাহিত্যমঙ্দির হইতে প্রকাশিত বিষ্যানুন্দর গ্রস্থাবলীতে দিজ রাধাকাতের যে 
বিষ্তাহ্ন্মর মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও পূর্বাংশ খঙ্খিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে 
“ভাটমুখে বিভ্ার রূপের বর্ণন! শুনিয়া সুন্দরের বর্ধমান যাইবার ইচ্ছা” প্রসঙ্গ হইতে। শ্র্থের 
স্থচনায় নায়ক নায়িকার হন্ম বা পরিচয়ের কথা নাই বা ভাটকে প্রেরণ করার কথা নাই। 

(8) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরগ চক্রবর্তা তাহার কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “মধূন্থঘনের 
কাঁজকামঙ্গলে পৌকনক উপীখ্যানই মুখ্য স্থধন অধিক কবে 'বস্তাজুক্গরেন্। কহন। ইহাতে 
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বলরাম গ্রন্থের মধ্যেই নিজ পরিচয় দিয়াছেন । বলরামের পুথিখানির শেষাংশ থগ্ডিত 
হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে ব। গ্রচ্থের রচলাকাল মধদ্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। 

এইবার আমর! এক একটি প্রসঙ্গ ধরিয়। কাব্যগুগির বিষয়বস্ত ও তাহার রগনাচাতুর্ষের 
আলোচনা করিব। আলোচনার স্ববিধার জগ্ত আমরা ক!ব্যের বিষয়বস্তকে ১২টি অংশে 
ঙাগ করিতেছি--৫১) মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থারপ্ত, (২) সুন্দরের বধ মান যাত্রা হইতে মাপিনীর 
সহিত সাক্ষাৎ, (হ) মালিনীর দদৌত্য, (১) বিগ্ভাপুণরেয় দর্শন ও সমাগম সম্বন্ধে পরামর্শ, 
(€) সন্ধিখনন হইতে বিগ্ভাওনীরের 'বচার, (৬) বিগ্যান্থন্দরের কেলিকৌত্রুক, (৭) বিস্তার 
গর্ভ ও গোপন প্রেম প্রকাশঃ (৮) চোর অনুসন্ধান, (৯) চোর ধরা, (১০) চোরের বিচার, 
(১১) স্ুন্থরের মুক্তি ও (১২) বিষ্ভান্থগরের বিবাহ হইতে ন্বর্গলাভ | 


১। মঙ্গলাচরএ ও গ্রন্থারস্ত 


আমর] পুবেই বলিয়াছি যে, শোবিশ দস, এারতচন্ত্র ও ছ্বিজ রাধাঝ্স্তের কাব্য বুহত্তর 
কাব্যের অংশবিশেষ । ম্ুতরাং মঙ্গলাচরণ অংশ তাহাতে নাই। কষ্খরাম তাহার দেবদেবী 
বন্দনায় গণেশ, সরস্বতী, কালিকা, গঞ্জ আদি অন্থাঁন্ত দেবতা বন্ধন] করিয়। আত্মপরিচয় দিয়া 
দেবীর নিকট হইতে মঙ্গলকাব্য লিখিণার আদেশ প্রাপ্তির কথা লিখিকাহেন। রামপ্রসাদ 
গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীবশনা করিয়া জাগরণা+স্ত করিয়াছেন। বলরাম গণেশ, 
রাম, সরস্বতী, ঠতন্ত, দশাবতার, অগ্তান্ত দেবদেবী ও দিগ্বন্দণা করিয়া গীত আরম 
করিয়াছেন। মধুস্থদন চক্রবতীর কাব্যের পূর্বাং খণ্ডিত, সুতরাং এই দেবদেবীবন্দনা অংশ 
তাহাতে নাই। 

কুষ্ণরামের কাঁপিকামঙ্গলেব যে ছুই পুথি বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহাতে কাহিনীটি 
যেন হঠাৎ আবম্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নায়ক নায়িকার পরিচয়, পিগ্ঠার গ্রতিজ্ঞা) 
বিগ্ার পিতা কতৃকি পাত্র অন্বেষণে ভাট প্রেরণ, গ্রপরের ভাটমুখে নিগ্াবস্তাপ্ত শ্রবণ করিয়। 
বীরসিংহের দেশে আসবার বাসণা, কিছুরহ উ'ল্লধ নাই। দেবীর আভ্ঞায় সুন্দরের 
বীরসিংহের পুরে গমন, এই শ্রনঙ্গ লইয়! গীত শাবন্ত হইয়াছে । সম্ভবতঃ পুথি দুইটিরই এই 
অংশ খণ্ডিত। কবি পরেস মাধব তাটঞ্ে গণ্দরের বধ্/ভূশিতে উপস্থিত করাহয়াছেন, 
কাব্যের আদিতে তাহার নামোল্েথও নলাই_ ইহা বড়ই আশ্চর্মের বিষয়। রামপ্রসাদ 
মুপতঃ কষ্চরাঘের বিষয়স্থচী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কাব্যের প্রথমে যে বিদ্যার 
অন্বেষণে মাধব ভাটের কারঞ্ধী পুর গমনের গ্রসঙ্গ আছে, এই অংশটা পুথি ছুইটা হইতে রষট 
হইয়াছে । 
গৌণ ।৮ আমরা জানি না, কোন্‌ প্রমাণবলে তিমি ইহ লিখিয়াছেন এবং এই মধুহ্ছদন আমাদের 


অ।লোচ্য কাব্যের খ্রস্থকার কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই। 
(৫) পরিশিষঞ্জে বিস্তৃত তুলনামূলক স্থচীপঞ্জ দ্রষ্টব্য । 


৬০ বর্ষ ] বাংলা ভাষায় বিদ্যানুন্দর কাব্য ৬৫ 


বলরামের কাব্যেরও গীতারস্তে কিছু অংশ ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হুয়। কারণ, 
প্রথমেই লিখিত আছে-- 
*পাইয়া উপাক্ষণ বৃপতি-ননন 


পৃজয়ে দেবী ভঙ্রকালী।” 

এখানে এই “নবপতিনন্ান' কে, কেনই বা! সে তদ্রকালীর পৃজ! করিতেছে, তাহার কিছুই লেখা 
নাই। পরে অবশ্ট ভগবতীর সহচরী বিমল! সুনারের দেবী আরাঁধনার কারণ দেবীকে 
বলিতেছেন এবং মালিনী নুন্দরকে বিগ্ার বিবাহ না! হইবার প্রসঙ্গে এই উপক্রমণিকার 
ক্রটি সংশোধন করিয়াছে। কিন্ত নুদ্দর বিগ্ভার উপাখ্যান কাহার নিকট গুনিলেন, তাহার 
কোন নির্দেশ কাব্যে নাই, অথচ “ভদ্রাকালীকতৃ'ক ম্বন্দরকে বরদান, প্রসঙ্গের শেষে লিখিত 
আছে--"গুণপাগর রাজ! ইহ! নাহি জানে । না কহিল মুঙ্দর মাধব ভাটন্থানে ॥” 

গোবিনধাসের কাব্যে এই ভাবে গ্রন্থারস্ত করা হইয়াছে--গোৌড়দেশে কাঞ্চন 
নগরের রাজ] গণিশা ও তাহার পাটরাণী কলাবতী পুত্র বিন মনঃকষ্টে কালযাপন 
করিতেছিলেন। স্বর্গে পুষ্পক নামে এক গন্ধর্ব নক নৃত্যরতা এক অগ্যরাকে দেখিয়া 
কামার্ত হইয়। পড়িয়াছিল। তাহাতে ইঞ্জ তাহাদিগকে মত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়। 
অভিশাপ দেন। রাজা গণিশার প্রতি দেবীর স্বপ্রা্দশ হইলে তিনি মহাসমারোছে দেবীর 
পুজা করেন। ফলে দেবীর বরে কলাবতী'র গর্ভে সেই অঞ্সর পুষ্পক ছুনরূপে জন্মগ্রহণ 
করে। এদিকে রত্নপুরের রাজ। বীরসিংহের মহিষীর গর্ভে সেই শাপগ্রস্তা অধ্ধার। বিদ্ভারপে 
জন্ম লইল। 

রাজ! বীরসিংহ কন্তাকে পণ্ডিত আনিয়৷ মুশিক্ষিতা করিলেন এবং প্রতিজ্ঞ করিলেন, 
বিস্তাকে বিদ্তায় পরাস্ত যে করিতে পারিবে, সেইরূপ যোগ্য বরের সহিত বিগ্ভার বিবাহ 
দিবেন। বিদ্ভার বিবাহের বয়স হইলে পাত্র অন্বেষণে রাজ! মাধব তাটকে প্রেরণ করিলেন। 
মাধব বহু দ্নেশ ঘুরিয়া গণিশার রাজ্যে গ্রিয়। বৃহম্পতির তুল্য কুমার দ্ুন্দরের সাক্ষাৎ 
পাইলেন। স্থুন্দরকে বিস্তার পরিচয় ও বীরসিংহের প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়। তাহাকে 
গোঁড়দেশে যাইতে উপদেশ দিয়। ভাট দেঁশান্তরে গমন করিল। হুন্দর তগবতীকে পৃজা 
করিয়। পিতামাতাকে না জানাইয়া গৌড়দেশে যাত্র। করিলেন। 

পরবর্তী কৰিগণ সকলেই মূলতঃ এই ভাবেই গ্রস্থারস্ত করিয়াছেন। বলরামের কাব্যের 
প্রথমাংশ খণ্ডিত হইলেও বুঝ! যায় যে, মাধব তাটের নিকট বিগ্ভার সংবাদ পাইয়! গুন্দর 
কালিকার পৃজ্জা করিলেন এবং কালী তাহাকে অনুক্ষণ সঙ্গে থাকিবেন বপিয়৷ আশ্বাস দিলেন 
ও বলিলেন,_ 

“লহ মোর নিদর্শন ছুয়া করি হাথে । কথার গোসর পুত্র হব তোর সাথে” 

ইহাতে বুঝ! যায়, তগবতী গুকদেছে তর করিয়! সুন্দরের সাথী হুইয়াছিলেন। 

তারতচন্ত্রের কাব্যে লিখিত আছে, বধমানের রাজ! বীরসিংহের কন্ত! বিগ্ত! স্বয়ং পণ 
করিয়াছেন, তাহাকে যে বিদ্তায় পরাস্ত করিবে, সেই তাহার পতি হইবে। কিন্তু কোন 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ত্র সংখ্যা 


রাজ্মপুত্রই বিস্তাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। ভারতচন্ত্র লিখিতেছেন--বধগানের রাজা 
বীরসিংহছ কন্ত! বিগ্ভার বিবাহের জন্ত চিন্তিত হইয় পড়িয়াছেন। শেষে লোবমুখে গুনিলেন, 
কাঞ্চীদেশের রাজ! গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র শুন্দর 'বড় রূপগুণযুক্ত+ সে বিস্তাকে বিস্তায় পরাস্ত 
করিতে পারিবে । রাজা তৎক্ষণাৎ ভাটকে প্র দিয়া পাঠাইয়! দিলেন। ভাট গিয়। 
মুনারকে পত্র দিল। পৰ্র পড়িয়া সুন্দরের বধমানে আসিতে বাসন! হইল এবং তাটকে 
বিরলে লইয় গিয়া বিগ্ার রূপগুণের পরিচয় লইলেন। ভাটের বর্ণনা গুনিয়! নুদারের 
কৌতুহল বধিত হইল। সেই অবধি 
“ৰিষ্ভার আকার ধ্যান বিগ্তা নাম অপ। 
বিস্তালাপ বিগ্কালাপ বিদ্ভালাভ তপ॥ 
হায় বিস্তা কোথা বিষ্কা কৰে বিস্তা পাব। 
কি বিদ্াপ্রভাবে বিস্কা। বিগ্কমানে যাব ॥” 
এই অবস্থা হইল এবং শেষে ঠিক করিলেন-__ 
“এক যাব বর্ধমান করিয়া! যতন। 
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥” 
হুদার কালার আরাধন! করিলেন । দেঁবী আকাশবাণীতে বলিলেন-_ 
*চল বাছ। বর্ধমান বিস্তালাভ হবে।" 
ক্ষার বধমান যাত্রার উদ্তোগ করিতে লাগিলেন । 
রামপ্রসাদের কাব্যেও বিগ্ার প্রতিজ্ঞার কথা আনছে ; তবে একটু ভিন্ন ভাবে ইহা! আরস্ত 
হুইয়'ছে__বীরসিংহ কন্তার প্রতজ্ঞ। অগ্গুসীবে পাত্র ন। পাইয়া চিন্তিত হুইয। পঁড়িলে - 
নিকটে মাধব তাট ছিল; সে বলিল, কিছু দিন অপেক্ষা করিলে সে উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়। 
আনিয়া দিতে পারে। রাজ] তাহাকে শিরোপা করিলেন, উপহার দিলেন ও একটি ঘোড়। 
দিলেন এবং এইবার উপযুক্ত বর মিলিবে মনে করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্ষে মন ধিলেন। 
পৌফে পাক দিয়! ঘোড়ায় চড়িয়া মাধব ভাট রাজকন্তার পতি অন্বেষণে বাহির হহল। 
বহু স্থান অন্বেষণ করিয়া শেষে কাঞ্চী দেশে উপস্থিত হইয়| _ 
পাঠশালে পড়ুয়া! সঙ্গে নুকবি ম্থন্দর রঙে 
রূপ দেখি ভট্ট হরবিত॥ 
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি  যেষে কহেদুঢ় কোটি 
ক্ষণমাত্রে তাহার সিন্বান্ত। 
মাধব জ্ঞানিল ঈড় তবানীর ভক্ত বড় 
নিতান্ত বিগ্তার এই কান্ত ॥ 
তাহার পর রায়বার পড়িয়া শ্তব করিয়া! নমস্কারাত্তে হিন্দি ভাষায় বলিল-_- 
“বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয়, বড়া তাত। 
শোন্হোগে ওন্ক! জেকেরু। 


৬০ বধ ] বাংল! ভাষায় বিদ্যামুন্দর কাব্য ৬৭ 


ওন্কা ঘরমে লেড়কী এক তারিফ করে কেস্ত্বেক 
রাতদেন সার্দিকা ফেকের। 


কওল এত কি হেয়ও হজিমৎহি দ্েগাষেও 
শান্তর ষেওছি ওস্ক! নাথ। 
তোমরা ছে! এস! জান্‌ যে! কহে! সো কছ। মান 


তোম সকোগে আও ভামারে সাথ ॥” 
স্বলার তাহাকে বিরলে লইয়] গিয়া বিশেষ করিয়া সকল গুনিলেন। তখন-_ 


"বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই 
নিবসি রমণীমণি যথা ॥ 
পিয়! বিদ্যা! নামসুধা ন্বনারের গেল ক্ষুধা 


রত্বাগারে করিল! শয়ন।” 

রাত্রিশেষে কালী আসিয়। শ্বপ্রাদেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, মোটামুটি তাহাও 
জানাইয়! দিলেন। কালী তাহাকে একা যাইতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতে 
উঠিয়া ছুন্দর বধমান যাত্রা করিলেন। দ্বিজ রাধাকাস্ত একটু নৃতনত্ব করিয়াছেন-_ুন্দরের 
এক সহচর আসিয়! সংবাদ দিল যে, রাজার নিকট বধমানরাজ বীরমিংছের নিকট হইতে 
এক তাট আপিয়াছে। রাজকন্তা পরম পণ্ডিতা। সে পণ করিয়াছে, যে তাহাকে বিচারে 
পরাস্ত করিবে, সেই তাহার ভরা হইবে। রাজার ইচ্ছ!, ভাটের নিকট সকল গুনিয় হুদার 
গিয়া চেষ্টা করুন। ভাটের সহিত সরোবরতীরে কুমারের সাক্ষাৎ হইল, ভাট কুমারের 
নিকট বিস্তার রূপবর্ণন৷ করিল। শ্ুন্দর ৰিগ্ভাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ! করিলেন। দৈববাণী 
হইল-_-”সাঁধিলে সিদ্ধি হইবে।* বাঁজপুন্ত বিদ্যার উদ্দেস্তে গৃহ হইতে ৰাঁছির হইলেন । 


(২) 
ুল্জরের বধমানযাক্র। 
(ক) 


গোবিন্বদাসের বিদ্যার জন্মভূমি 'রত্বপুর” রুষ্ণরামের বিগ্তার জন্মভূমির সঠিক নাম কিছু 
নাই, তাহা বীরসিংহের রাজধানী হিসাবে 'বীরসিংহপুর” বলিয়। কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। 
ভারতচন্ত্র, রামগ্রসাদ, বলরাম ও রাধাকান্ত ইহা! “বধম।ন” বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । 
ধস্কত বিদ্ভাুল্দরের উজ্জরয়িনী কি ভাবে, কেন এবং কাহার দ্বারা বধমানে পরিণত হইল, 
তাহ! দেখা যাউক। 
সংস্কত বিস্যান্থনরের যে অংশ মুদ্রিত অবস্থায় পাওয় গিয়াছে, তাহ! অসম্পূর্ণ__নায়ক 
নায়িকার পরিচয় তাহাতে নাই। শ্রীযুক্ত শৈলেন্্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যে পুখিটি 
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আছে, তাহাতে বিস্তার পিত্রালয় 'উজ্জয়িনী বলিয়৷ উল্লিখিত আছে'।* ভারতচন্ত্রের প্রায় 
সমসাময়িক কবি নিধিরাম আচার্ষের কাব্যে ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কবি কাশীনাথের 
“বিস্তাবিলাপ' নাটকে উজ্জরয়িনীর উল্লেখ আছে। কৃষ্খরামের কাব্য হইতে জানা যায়, 
তাহা গৌড় দেশের কোন নগর। কবি অধিকাংশ স্থলে 'বীরসিংহ পুরী” ব! 'বীরসিংহ দেশ' 
বলিয়া এড়াইয়৷ গিয়াছেন। সম্ভবতঃ বঙ্গষেশের কোন নগরের অধিপতির কন্তার নামে এই 
কুৎসা রটনা! করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। ষে কয়জন কবির কাব্যে বধমানের উল্লেখ 
আছে, তাহার মধ্যে রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রাধাকান্ত যে তারতচজ্জের পরবর্তী, তাহ! এখন আর 
সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। বলরাম যে ভারতের পূর্ববতাঁ, তাহ! মনে করিবার কোন 
হেতু এবং বলরাম কেন যে হঠাৎ উজ্জয়িনীর নাম পরিবর্তন করিয়া তাহা বর্ধমান করিবেন, 
তাহার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। 

ঈশ্বরচদ্ত্র গুপত-লিখিত ভারতচন্ত্রের জীবনী হইতে জান! যায়, বর্ধমানের মহারাজা 
কীতিচক্রের মাতা মহারাণী বিষুকুমারী ভারতচন্ত্রের পিতা নরেন্্রনারায়ণের নিকট হইতে 
ভীরতচজ্রেক পৈতৃক্ধ ভিউ ভব্(নীপুরেক গড় ও স্লিভ গড় বলপুধক দল, কৃতি বছ 
অর্থ ও অস্থাবর সম্পত্তি নুন করিয়া লন। হহার জন্ত তারতচঞ্জরেন বধমানরাজবংশের 
প্রতি আক্রোশ ছিল এবং প্রবাদ যে, রাজ কৃষ্চচঞ্জের সহিত বধ মানপতির মনাস্তর ছিল। 
ছুতরাং তিনি “্বধমানরাজকুলের কলক্বস্থচক এই ইতিহাসের সহিত আপনার সংশ্ব 
রাখিবার নিমিত্ত নিজ সভাসদ্‌ ভারতচজ্জকে এই বিষয়ের নুতন ইতিহাস রচন! করিতে 
অ্গমতি করেন"।” এই ভাবেই উজ্জয়িনীর পরিবর্তে বধমানের উত্তব হইয়াছে বলিয়। 
মনে হয়। 

(খ) গোবিন্দদাসের শ্ঙ্দর মাতাপিতাকে না জানাইয়া বিস্তার উদ্দেশ্তে পদব্রজে 
গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন_ দুর্গম পথ, বন, নদী, গিরি প্রস্ৃতি কালীমন্ত্র অপিতে জপিতে 
অতিক্রম করিয়! ছয় মাসে “বীরসিংহদেশে” উপস্থিত হইলেন। 

কষ্খরামের কাব্য বর্তমান অবস্থায় এই প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে__ 

“্হুলার চুলার নাম রাজার নদান। 
পৃিয়া পরমদেবী করিল গমন ॥ 
স্বপনে শিবার কথ! মত্যমনে লয়ে । 
পাইবে রমণীমণি আনন হয়ে ॥ 
জনকেরে ন! বলিল না! জানে জননী । 
একাকী করিল গতি কবিশিরোমণপি ॥ 


(৬) 716 7,070 1038 19075771 740/05%%201--71098901088 ০1 609 99০070 
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(৭) পরিশিষ্ঠে তুলনামূলক তারিক! দ্রষ্টব্য । 
(৮) “কবিরঞজনের কাব্যসংগ্রছে' ভ্ীন্গলাল দত, পৃ ।৬০৩। 
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রামপ্রসাদও তাহার কাক্টোে্স এই প্রসঙ্গ অনুরূপ ভাবেই আরস্ত করিয়াছেন-_ 
“স্বপ্নে শৈলনূতা আজ্ঞ! সত্য মনে বাসি। 
জায়৷ হেতু যোগে যাত্র! করে গুণরাশি॥ 
বিশ্বপত্র আপ্রাণ লইয়! গুণধাম। 
মনোবাঞ্ছ। পর্ণছেতু জপে ছুর্গীনাম ॥” 
কিন্ত সুন্দর পিতামাতাকে লুকাইয়! বিদ্যা অন্বেষণে যাত্র! করিয়াছিলেন কি না॥ রাম প্রসাদ 
তাহ! বলেন নাই। 
তারতচন্ত্র সংক্ষেপে “বিগ্যাস্ছনার কথারন্ত' প্রপঙ্গে নায়ক নায়িকার পরিচয় ও ভাটের 
বিগ্কার পান্র অন্বেষণে বীরসিংছের সভায় আগমনের কথা বলিয়! দ্বিতীয় প্রসঙ্গে সুন্দরের 
বধমানযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেবীর শ্বপ্নাদদেশের পরিবতে আকাশবাণীর 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলতেছেন-_-“জনক জননী ভয়ে তাটে.ন! জানায়।” তারতচন্দ্রের 
সুন্দর নিতান্ত একাকী যাত্র! করেন নাই-পিঞ্$ সহ পড়াশুককে সঙ্গে লইয়াছ্িলেন। এই 
সককে শুন্ধব উ০৯ িজংবে লইযহুলেন, অংক নন উদ্ধেশ্্/ ছিজ। 
বলরামের সুন্দর কালীকে পুঞ্জা করিলে পেবী যখন বর প্রার্থন। করিতে বলিলেন, তখন 
্রন্দর "নিভৃতে খিগ্ার দর্শন' পাইবার জন্ত বর প্রার্থনা] করেন। এবং বলেন--একেলা যাইৰ 
আমি দেশ দেশান্তর' | উত্তরে__ 
“হাসিয়া বলেন কালী শুনহ কুমার। 
মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার ॥ 
লহ মোর নিদর্শন শ্ুয়! করি হাথে । 
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে ॥ 
সর্ব শাস্ত্র জানে হুয়া বিচারে পণ্ডিত । 
প্রেমালাপে শুয়। সনে পাবে বড় গ্রীত ॥” 


এইখানে বলরাম শুককে সঙ্গে লইবার একট' যুক্তি খাড়া করিয়াছিলেন। এই শুক: 
ত্রাহার পোষা শুক নহে। কারণ, গুক বিগ্ভাকে বলিতেছে--“সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিয়া 
অবশেষে মানিশা নগরে গুণসাগরের পুন্র স্বন্দরকে দেখিলাম তাহার মত রূপবান ও সর্বশাস্তে 
স্থপণ্ডিত আর কাহাকেও দেখিলাম না।” এই শুককে দিয়া কবি বিগ্তান্ুন্দরের মধ্যে দৌত্য 
করাইয়াছেন। কিন্তু বিগ্ভার এই ব্যবহারের সহিত পরবতাঁ বাবহারের মোটেই মিল নাই, 
শুককে যে উদ্দোশ্তে দেবী সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং বধমান॥গ্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে গুকের অস্তিত্ব বিলোপ হুইয়াছে। এই গুককে যে বলরাম ভারতচঞ্জের 
নিকট ধার লইয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কষ্রাম ও রামপ্রসাদ ছথলারকে দেবীর মায়ায় সৃষ্ট গতীর অরণ্য.ও বেগবতী নদী পার 
করাইয়াছেন। ভারতচন্জ্র এই সকল মধ্যযুগন্থলভ দৈবী মায়ার অবতারণ। করেন নাই 
সরাঁসর বেগবান্‌ অস্থে নায়ক নুন্দরকে *কী্ী পুব বর্ধমান ছ'মাসের পথ” ছয় দিনে পৌছা ইয়া 
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দিয়াছেন। কৃষ্জরাম দশ দিনে পাচ মাসের পথ এবং রার্জীদাদ উ সময়ে ছয় মাসের 
পথ অতিক্রম করাইয়াছেন। অশ্বের বা অশ্বরোহীর কৃতিত্বের কথা কিছুই বলেন নাই । কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী ভারতচন্ত্র বলিতেছেন-_“সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস" এবং 
*“অঙ্খের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল। 
চলিল কুমার ষেন কুমার অটল ॥ 
তাঁর তারা উচ্কা বায়ু শ্বগামী যেবা। 
বেগ শিথিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥" 
এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোবিনাদাস সুনরকে পদব্রজে ছসু মাসে বীরসিংছের 
নগরে লয়! গিয়াছেন, কোনরূপ দেবী মায়া বা অর্থের কৌশলের অবতারণা করেন নাই। 
এই দীর্ঘ পথ সংক্ষেপ ক্রিয্মীছেন সম্ভবতঃ গুথমে কৃষক তাঁহার করণ, মাধব ভাতের 
ফিরিবার পূর্বেই স্থন্গারের বিগ্তাসমাগম সমাণ্ড করা আবশ্তক। গোবিন্দাসের ভাট তো 
নুনীরকে সংবাদ দিয়াই অন্ান্ত দেশে গমন করিয়াছিল, হ্বৃতরাং তাহার সুনারের পক্ষে এই 
অহে্তুকী শীপ্রতার আবশ্তক ছিল না। 
বলরামের সুন্দরের পিত্রালয় উৎকলদেশে অথচ তিনি শ্রন্দরকে খুরদা হইয়! পুরী দর্শন 
করাইলেন, যুধিষ্টিরের মায়া সরোবরে'লইয়। গেলেন, পরে বিষুগুর হইয়। বর্ধমানে প্রবেশ 
করাইলেন, এই প্রসঙ্গে থানিকট1 জগন্াথ মাহাত্ব্য ও মহাভারত হইতে পাগুবদের কাহিনী 
গুনাইয়াছেন। কত দিনে যে হুদার শ্বদেশ হইতে বধমানে পৌঁছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ 
করেন নাই।৯ দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিতেছেন-_ 
“মজায় মানস মত্ত চরণ মায়ের ॥ 
থিধ! তৃষ্ণা শ্রম নাহি জানয়ে পথের ॥ 
আপন নগর তে ক্রমে পঞ্চ মাসে। 
উত্তরিল বীরসিংহ নুপতির দেশে ॥” 
জুতরাং রাঁধাকান্তও গোবিন্দাসের মত: পদ্ব্রজে সাধারণ ভাবে হুন্দরকে পাঁচ মাসে 
লইয়! গিয়াছেন, কোন দৈবী মায়ার অবতারণ1 করেন নাই। 
€(গ) কঙঝরাম বীরসিংহ দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার চোখের 
সম্মুখে মোগলযুগের কোন শহরকে আদর্শ রাখিয়াছেন। প্রাচীন হিন্ুরাজার রাজধানীর 
কোন চিন্ধই ইহাতে নাই। বীরসিংছের রাঁজধানী-_ 


৫৯) বন্ধুবর চিন্তাহরণ চক্রবতাঁ বলরামকে পূর্ববঙ্গবাপী ও তান্ত্রিক সাধক বলিয়াছেন । আমরা 
মনে করি, এই ছুই বিষয়েই তিনি ভ্রান্ত । বিষ্তান্ুন্দর কাব্য রচনাই বলরামের উদ্বেস্ট, কালীমাহাত্ময 
প্রচীর নহে । কাব্যে দ্েবদেবীত। বন্দনংয় জগন্বীথমীহাীজ্ম) প্রচীবে, ঈঃতগৌ বলেন পেকে দ্বাকে 
এবং নিজের ও পিতার নামে ঠাহাকে তান্ত্রক সাধক বলিয়! প্রমাণ করে ন1। বলরামের বিশেষ 
কোন দেবতার প্রতি আকর্ষণ ছিল ন! বলিয়া মনে হয় এবং তিনি যে পুর্ববঙ্গবাসী নহেন, তাহ! মমে 
করিবার যথেষ্ট হেতু আছে । 


৯০ বর্ষ ] বাংল ভাধায় বিষ্যাসুন্দর কাব্য ৭১ 


প্রাজ্য জুড়ি গড়খাই বাশেও না পাই ঠাঞ্ডি 
বাইঠে ফিরান যায় কোশা।” 
কষ্রাম একটি মাত্র গড়ের উল্লেথ করিয়|ছেন। ভারতচন্তর সেখানে ছয়টি গড়ের বর্ণন। 
করিয়াছেন এবং ইহা যে মোগলধুগের শেষে ও কোম্পানীর রাজত্বের পূর্বের কোন শহর, 
তাহা স্গষ্ইই বুঝা যায়-_ 
“প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস | 
ইঙ্গরেজ ওলন্াজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥ 
দিনামার এলেমান করে গোলন্বাজী। 
সফরিয়। নান! জ্রব্য আনয়ে জাছাজী ॥* 


বামপ্রসাদের বর্ণনায় কৃষ্ঠরীম ও ভীরতচন্জ উভয়েরই ম্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায। 
রামপ্রসাদ সাতটি গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্ত ভারতচঙ্জের স্তায় পৃথক্‌ বর্ণনা করেন 
নাই। তবে ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে বিষ তারত চীন প্রভৃতি প্রাচা দেশে 
ইংরেজগণ পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহার শ্পষ্ট উল্লেখ আছে-_ 
"আফিঙ্গে হামেশীমস্ত হু'সিয়ার রবস্ত 
ঘুরে আখি কুমারের চাক।” 
এবং বাঙালী রাজার পশ্চিম! প্রহরীকে দিয়া বাঙালীকে গালি দেওয়াইয়। নবাবী আমলের 
চিত্র বর্ণনা! করিয়াছেন__ 
“ওরে বছিন। ভুরজারি এয়স। রে শ্বশুর! গাঁরি 
ৰাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া।” 


দ্বিজ রাধাকান্ত পূর্ববর্তী কবিগণের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া একটা পুরী বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং যুবরাজ বিজয়সিংহের সভাবর্ণন করিরা নূতনত্ব করিয়াছেন। এই বর্ণনায় 
কবিত্ব নাই, কেবল অগ্থুগ্রাসের ঘট। আছে। 

বলরাম পুরী বর্ণনা করেনই নাই, শুককে দুত করিয়া পাঠাইয়। সংক্ষেপে কার্য 
স/রিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈষধচরিত তাহার কল্পনার খোরাক ধোগাইয়াছে। 


(ঘ) মুনারের সহিত কোতোয়ালের প্রথম দর্শন কৃঞ্ঈরাম এই তাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন-__- 


“সহর ভ্রমিছে তথ| বাঘাই কোটাল ( র)। 
খোরাসানি খঞ্জর কোমরে খরধার ॥ 
ক্ঝবধ উপবে অমর ম্খবে বস 

সমুখে কামান তীর ধরি রাশি রাশি ॥ 
পাকাইয়! নয়ন যাহার পানে চায়। 
চমকে অমনি তনু তরাদস কাপায় ॥ 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ত্র সংখ্যা 


কালাগায়ে ছেমহার গলে অভিরাম। 

পর্বত শিখরে যেন কণিকার দাম ॥ 

চাঁপদাড়ি প্রসন্ন বদনে হেন বাসি। 

রান যেন গরাসিল এক ভাগ শশী॥ 

ছুই গৌফ পরিপাটি যেন সে কলম্ক। 

মোচড়িয়। লীলায় গরবে কাপে অঙ্গ ॥ 

চৌদিশ ঘেরিয়] ঘোড় সোয়ারের রেলা। 

রজপুত বলবান্‌ উজবগ রহেল! ॥ 

শিঙ্গা কাড়া করতাল চৌঘড়ি ঘোড়ায় । 

বারবধূ বার সাথে ভ্রমিয়৷ বেড়ায় ॥ 

তাহা দেখি মণে করে রাজার নলগন। 

পশ্চাতে বুঝিব ভীষা। চতুর কেমন ॥” 
রামপ্রসাঙের বর্ণন। কৃষ্ণরামের যে ছায়, তাঁছা। পড়িলেই বুঝ! যাঁয়_ 

“হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। 

শমন সমান দর্প ছুই চক্ষু লাল। 

চৌগ্গোফ আজাই দাড়ি খুলিয়াছে তাল । 

সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥ 

রক্ত চলগনের ফৌটা বিরাজিত ভালে । 

পূ্ববদিক প্রকাশ যেমত উধাকালে ॥ 

ন্ট 


৪ ৪ গা 


নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভূর। 
সহরে সোরৎ পড়ে, যায় বাহাছুর ॥ 
লুনার হাসেন মনে, থাক দিন রাত। 
পাছে যাবে বুঝা পড়া বাহাদুরি যত ॥ 
ভারতচঙ্ত্র কোটালের রূপের বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, তাহার শাসনের কঠোরতার পরিচয় 
দিয়াছেন-- 
*কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয় । 
গ্নেখিয়! হ্বন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়] ॥৮ 
কোটালকে দেখিয়৷ ভারতচঞ্জরের ন্ুন্মর ভীত হুইয়াছিলেন। গোপনে রাজকগ্ঠার 
প্রণয়প্রার্থী বিদেশী রাজকুমারের পক্ষে ইহা অধিকতর শোভন হইয়াছে । 
গেবেন্ধদ(স ব। ব্লবাম ম্ুন্দবের সহিত পুৰী গ্রবেশকলে কেটিংলের সাক্ষংতেবু কথং 
লিখেন নাই। রাধাকান্ত বিদেশী প্রহরীযুথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কোটালের কথা 
লিখেন নাই। রাধাকান্ত এইখানে একটু বৈশিষ্ট্য করিয়াছেন_-গড়ের মধ্যে প্রবেশ 


৬৩ বর্ষ ] বাংল! ভাষায় বিঘ্ানুন্দর কাব্য ৭৩ 


করাইয়া ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহলে নেওয়ান-খানায় অপরাধিগণের বিচার ও 
শান্তির দৃ দেখাইয়া চতুর্থ মহলে রাজকুমার বিজয়দিংহের সভায় লইয়! গিয়াছেন। 
রাজকুমার বিলাসী যুবক বু পণুপক্ষী পালন করেন, সর্ব! খোসগরে কাল কাটান, আমিরি 
নজর, গীত নাট্যে মসগুল। তাহার পর গুন্দর রাজলভায় গিয়া রাঞ্ার নিকট গিয়া! পরিচয় 
দিলেন__তিনি রত্বাবতী নগরের গুণাসিন্ধু রায়ের সভাসদ্‌, বিস্তান্থখ অভিলাষে বিদেশে 
আসিয়াছেন। রাজ তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 


“যে বিদ্যা ভ্রমণ করি না পায়ে সংসারে । 
অনায়াসে হেন বিদ্ভা লভিবে তোমারে ॥” 
তাহার পর রাজজপণে প্রণাম করিয়। পুরী হইতে বাহির হইলেন। 


(ও) কোটালের স্থান অতিক্রম করিয়৷ নুন্দর সরোবরতীরে উপস্থিত হুইলেন। 
গোবিন্দদাস তাহাকে বীরসিংহদেশে প্রবেশ করাইয়াই কমগ্বতরুতলে উপবেশন করাইয়া! ছেন, 
সরোবরের উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্জরাম তাহাকে দিব্যলরোবরতীরে কমম্বতলে রত্ববেদীর 
উপর 'যছুঠাদের” মত বসাইয়।ছেন। ভারতচন্জ্র ও বামপ্রসাদের জুন্ধর বসিলেন বকুলতলায়। 
কষরাম ঘর্মসিঞজ্ততঙ্থ রাজকুমারকে দেখিযর়াই নগর-কামিশীগণের 


"অবশ শরীর হাদয় অস্থির 
খসি পড়ে কাখে কুস্ত ॥” 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন, সরোবরে সুন্দরের গানের কথ! লিখেন নাই। রামপ্রসাষের 
নবনরও সরোবরে স্বন করেন নাই, কিন্তু তারতচজ্জর লিখিয়াছেন _ 


“স্থল জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা। 
বান করি শিবশিবা চরণ পৃঁজিল! ॥ 
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভার্গিয়া কৌতুকে। 
আপনি খাইল! কিছু কিছু দিলা গুকে॥ 
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ । 
এই ছলে ফুলংঘু হানে ফুলবাণ ॥ 
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে । 
দ্বিগুণ আগুন জালে বকুলের ফুলে ॥ 
হেন কালে নগবিয়া অনেক নাগরী। 
্নান করিবারে যাইল! সে সহচরী ॥ 
নুনারে দেখিয়! পড়ে কড়সী খসিয়া।” 
বলরাম লিখিয়াছেন-__. 


*বেজ। ছৈজ অবসংন দ্বেখি বল বম্য কথন 
বগিল কাদ্ব-তরু-তলে। 


৭৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ধর সংখ্যা 


হেন কালে যত নারী কাখে তারা কুস্তকরি 
জল আনিবার তরে চলে ॥ 


তরুমুলে পড়ে আখি মনোহর রূপ দেখি 
মুরছিত যতেক রমণী। 
সে রাপ লথিতে নয় সতে পরম্পরে কয় 


বঙ্গরাম কহে শুদ্ধ বাণী॥” 


বলরাম সরোবর বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুলারের গানের কথ! লেখেন নাই এবং অতি 
আশ্চর্ধের বিষয়, বধমানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিয়ত সঙ্গী সয়া বা গুকপক্ষী অস্তহিত 


হুইয়াছে। 
ছি রাধাকান্ত লিখিতেছেন, সুন্দর যখন রাজসঙা৷ হইতে বাহির হইয়া সরোবরতীরে 

যাইতেছেন, তখন অস্রালিকাসমুহ হইতে নগর-কামনীগণ রূপবান্‌ শ্ন্ধরকে দেখিয়া মৌিত 
হুইল। এইখানে নারীগণের 'বিভ্রম-এর এক বর্ণনা করিয়াছেন।__ 

“কেহ বলে কলঙ্ক কিসের কুলবতী। 

ধাইল ধন্তারা সব অধর্জিত গতি ॥ 

রহিল কাহার করে কজ্জলের লতা 

কেহ ধায় এক পায় পরিয়া আলতা ॥ 

সীমন্তে সিন্দুর গেল সঙ্জ কর্ণরুচি। 

চলিল যুবতীযুত কেশ বেশ তেজি ॥ 

অবিরত তারাপরা তরুণী প্রচুর। 

নূপুর ভরমে পদে পড়িল কেমুর ॥ 

কঙ্কণ তরমে পদে পরে থুলি খুলি। 

মস্তকে কাচুলী তুলি দিল বক্ষবুলি ॥ 

অঞ্চলে বন্ধন দেয় বলিয়া চিকুর | 

না মানদিল গুরুজন তেজি নিজ পুর ॥ 


এই সকল যুবতীগণের চিত্তবিকারের বর্ণনা কৰি করিয়াছেন। তাহার পর সরোবরে 
তরুমূলে সুন্দর উপবেশন করিলে আর একদফ! জলাধিনী কামিনীগণ কতৃক স্ুনারকে দেখিয়া 
চিত্তচাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছেন 

কৃষ্ণরাম কুলবতীগণকে কা'মোন্মত্ত। করেন নাই, কেবল তাছান্দের চিত্তচাঞ্চল্যের কথাই 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছল্সবেশী রাজকুমার স্বন্দরকে তাহার! ছম্মবেশী দেবতা বলিয়াই মনে 
করিয়াছিল, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। বলরামও এখানে কষ্খরামের হুবহু অনুসরণ 
করিয়াছেন এবং «না রছে কাহার কাথে কুম্ভ পড়ে খসি" এই উক্তি দ্বারা কষ্টরামের কাব্যের 


অন্থকরণেক গুম যছেন। 


৬০ বর্ষ ] বাংল! ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ৭৫ 


তারতচজ্জের নগর-নাগরীগণ কোন কল্পনার আশ্রয় লয় নাই, তাহারা মধ্যযুগের 
মঙ্গলকাব্য-স্থুলত নারীগণের মতই রূপবান্‌ যুবাকে দেখিয়া পত্যন্তরে কাযোম্মস্তা হইয়া 
উঠিয়াছিল। কবির লেখনীতে এই চিত্র অপুর্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে__ 
“দেখিয়। স্থন্দর রূপে মনোহর 
মরে জরজর যত রমণী। 
কবরী ভূষণ কাচুলী কষণ 
কটির বসন খসে অমনি ॥ 
বলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে 
এ বলে উহারে দেখ লো সই। 
মদন জ্বালায় ষরম গলায় 
বকুল তলায় ব€স্যা। অই ॥ 
আহা মরে যাই লইয়! বালাই 
কুলে দিয় ছাই ভঙ্ি ইহারে। 
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া 
যাই পলাইয়! সাগর পারে ॥ 
কহে একজন লয় মোর মম 
এ নবরতন ভূবন মাঝে। 
বিরহে জালিয়া সোহাগে গালিয়া 
হারে মিলাইয়! পড়িলে সাজে ॥ 
আর জন কয় এই মহাশয় 
চাপ! ফুলময় থোপায় রাখি। 
হলদী জিনিয়া তন্ন চিকনিয়। 
নেহেতে ছানিয় হৃদয়ে মাথি ॥ 
ধিক বিধাতায় হেন যুবরার 
ন। দিল আমায় দিবেক কারে। 
এই চিতগামী হবে যার স্বামী 
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥ 
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার 
মিছার সংসার ভাতার জর. 
সতিনী বাঘিনী শান্ডড়ী রাগিনী 
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥ 
সেই ক্ষ'গ্যবতী এই যব পতি 
দুখে তুঞ্জে রতি মন আবেশে । 


৭৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [২ সংখ্য| 


এ মুখ চুম্বন করয়ে বখন 
না জানি তখন কি করে শেষে ॥ 
রতি মহোৎসনে এ করপল্লবে 
কুচঘট যবে শোতিত হরে। 
ফেমণ করিয়! ধৈরজ ধরিয়া 
গুমানে মরিয়া গুমান রবে ॥ 
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে 
সাধিতে পারিতে তর ন! সছে। 
দুজনে মিলিত স্থজনে রচিত 
এই সে উচিত ভারত কহে ॥" 
রীমগ্রসাদও ভীরতচন্ত্রের অঙ্ছকবণে ললিত জ্িপদী ছন্দেই এই উক্তি বর্ণন। করিয়খছেন 
বটে, কিন্ত তাহাতে এমন কাব্য ফুটিয়া উঠে নাই-_.অন্থকরণের জড়ত। তাহার কবিত্বকে হ্ষুপ্ন 
করিয়াছে, বরং স্থানে স্থানে কবিত্ব অভাবে কাব্য অশ্লীল হইয়া! উঠিয়াছে__ 


*কেছ কহে আজি ওকে করে রাজী 
শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে। 
শাশুড়ী শশ্তর নাহি পতি দূর 
শৃন্ত মোর পুর কে দিবে তেড়ে ॥ 
কছে কোন নারী হয় আংজ্ঞাকারী 
ভূলাইতে পারি এ গুণ আছে। 
বিধব! যেগুলা বিষম ব্যাকুল 


চক্ষে দিয়! ধুলা লবে গো পাছে ॥” 
রামপ্রসাদ অধিকন্ধ নাগরীগণের রূপবর্ণনা করিয়া এবং তাহার পর তাহাদের মুখ দিয়া 
হবঙ্গারকে যে প্লেবতা বলিয়া ভ্রম করার কথ বলাইয়াছেন, তাহ! কৃষ্ঠরামেরই প্রভাব। হবিজ 
রাধাকান্ত লিখিয়ছেন, ঘাটে জল আনিতে গিয়া নগরকামিনীগণ কুমারকে দেখিয়। প্রথমে 
কোন দেবত! বলিয়া ভ্রম করিয়| বিতর্ক করিতেছিল। এই বিষয় বর্ণনায় কবি কিছু কবিত্ব 
দেখাইয়াছেন। তাহার পর রাধাকান্ত নারীগণের চিত্তচাঞ্চল্য বর্ণনা করিয়াছেন। 
(ক্রমশঃ) 


মুকুন' কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত 


কিছু দিন হুইল, চকদীধির 'রাঢ প্রত্াগার” হইতে একটি ম্ববুহৎ মঙ্গজলকাবোর পুথি 
আমাদের হাতে আমিয়াছে। পু'থিটি “বিশাললোচনী খা বিশালাক্ষীর গীত/। তণিতাগুলি 
হইতে সহজেই গ্রস্থকারের নাম পাওয়া যায়--্রীমুকুন্দ কবিচন্ত্র। পুখিটির লিপি ও কাগ্জ 
দেখিয়া! জাল বলিয়া মনে হয় না, পত্রসংখ্যা ১২৪ এবং পুথিটি অথগ্ডিত। শেষ পৃষ্ঠায় 
লিপিকরের পরিচয় আছে-পস্বাক্ষরমিদং ভঠকিশোরদাসমিত্রস্ত মোকাম সাং আমুরিয়া 
পরগনে মগ্ডলঘাট আমল শ্রীযুত(ৎ) মহারাজ কিড্িচন্দ রায় মহাসয় সন ৯১৪২ সাল 
তারিথ. ৩০ কান্তিক ॥* 
পুথিটির পঞ্চম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই ভাবে রচনাকাল ও গ্রস্থকারের পরিচয় 
আছে, 
“স!কে রষ রথ বেদ সসাহ্ক গণিতে। 
বাস্থলীমঙ্গল গ্রীত হৈল সেই হইতে ॥ 


প্ঁ ক ক 
বিপ্রকুলে জর্ম পিতামহ দেবরাজ। 
পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদ্দিত সমীঝ ॥ 
শ্রীধুত মু$ন্? হারাবতির নন্দন । 
পাচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরা ক্মরণ ॥* 

পু'থির অন্তান্ত অংশ হইতে জান! যায়, কৰি তাহার ধুল্লতাত গদাধর পপ্ডিতের যদ্বে 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার তিন পুত্র ছিল--রমানাথ, চন্রশেথর ও সনাতন। 
গ্রন্থ রচনার তারিখের পংঞ্তি ছইটির সহিত যুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের “চণ্ডী” বা অতয়ামঙ্গলের 
রচনাকালের অদ্ভুত সাদৃশ্ত দেখা যায়_- 

“শীকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। 
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা ॥” 

বগবাসি-সংস্করণে লিখিত আছে-_*্গ্রন্রচনার শক নিন্বপণ প্রভৃতি শেষের কয়েকটি 
বিষয় হস্তলিখিত পু'িতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র মুক্তিত পুস্তকে আছে।” 

এ ক্ষেত্রে এই পংভ্তি ছুইটি প্রকৃত মুকুন্দরামের চণ্ভীর কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। বঙ্গবাসি-সংস্করণের মুকুন্দরামের চণ্ীর এঁ শ্লোক ছুইটি হইতে রচনা- 
কাল স্থির করা হুইয়াছে ১৪৯৯ শকাব' অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাৰব। বর্তমান পুথিতে যে 
সংখ্যাস্থচক শব্গুলি আছে, তাঁহ। হইতেছে রস, রথ, বেদ ও শশান্ক। চণ্তীর পাঠের 'রস 
রস বেদ শশাঙ্ক কে ৯,৯৪,১, এবং “অনন্ত বাম! গতি” ধরিয়া ১৪৯৯ কর। হইয়াছে । এ ক্ষেতে 
রস ও রথ শব আছে। রথ শবের অর্থ যদি চরণ ধরা যায়, তাহা! হইলে ২ সংখ্যা ধরিতে 
হয়। কাজেই তারিখ হয় ১৪২৯ শক বা ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্ব। আর যদ্দি লিপিকরপ্রমাদবশে 


৭৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ত্য সংখ্যা 


'রস' 'রথ'এ পরিণত হইয়া থাকে, তাহ! হইলে উতয় গ্রন্থের রচনাকাল একই বৎসর 
বলিতে হয়। 

একটি বৈশিষ্ট্য এই পু'ধিতে দেখা যায় যে, ইহাতে চৈতন্দেবকে বন্দনা কর! হয় নাই, 
অথচ মুকুন্দরাম বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতগ্ভবন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম মানসিংহের গৌড়- 
বঙ্-উৎকল শাসনকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল ১৬০৫ 
তী্টাঝে। সেই লময়ে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ম্ুতরাং ১৫৭৭ গ্রীষ্টাব্ধে 
কবিকন্কণের চণ্ীর রচনাক!ল হইতে পারে না। এ পংক্তি ছুইটি প্রক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভবতঃ 
তাহ! বিশাললোচনীর গীতেরই এই পংক্তি ছুইটি। কবিচন্ত্র ঠৈতন্তকে দেবতার পর্যায়ে 
ফেলিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মাত্র কিছু কাল পূর্বে দেহরক্ষ1! করিয়াছিলেন 
এবং নরত্ব হইতে দেবত্ব প্রাণ্চ হন নাই। 

এই কাব্যের অনেক অংশের সহিত মুকুন্দরামের চণ্ডীর সাদৃশ্ব আছে, অনেক অংশের 
হুবহু মিল আঁছে। চত্তীর ধনপতি সওদখগরের উপধখ্যংনে জনঠাই ওঝাঁর পাজ নির্াচন 
প্রসঙ্গে লিখিত আছে-_ 


“বর্ধমানে ধুস দত্ত যার বংশে সোমদত 
মহাকুল বেণ্যার প্রধান। 
বাণ্তলীর প্রতিহন্দ্ী হ্বাদশ বৎসর বন্দী 


বিশালাক্ষী কৈল অপমান |” 
এবং “কুটুঘ্সমাগম' প্রসঙ্গে-_ 
বর্ধমান হইতে বেণে আইসে ধুস দত্ত। 
যোল শো বেণের মাঝে যাহার মহত্ব ॥ 
'জতুগৃছের ব্যবস্থা” প্রসঙ্গে ধুম দত্ত ধনপতিকে 'মামাইত ভাই” বলিয়া সম্বোধন 
করিতেছেন। 
এই ধুস দণ্ত:হইতেছে বর্তমান কাব্যের প্রধান উপাখ্যানের নায়ক । আমরা এখন এই 
কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচন! করিব না। তবে এই কথা বলিতে চাহি যে, কাব্যটি 
আগ্যোপাস্ত পাঠে ইহাকে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিয়া! মনে হয়। 
শ্রযূত শুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীযুত স্ুবলচজ্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই উভয়ের চেষ্টায় কাব্যটি 


প্রকাশিত হইতেছে । ইহারা বু পরিশ্রম করিয়। ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন । ইতি-_- 
| পত্রিকাধ্যক্ষ। 


৬০ ধ্ধ ] মুকুদ্দ কবিচন্ত্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ৭ 


(১) (1) নম শ্রশ্রনর্গা নম ॥ 
মজল রাগ ॥০ 


খল (1) রেণু ঘুচাইয়৷ যুবতি রসবতি। 
সরস গোময় রসে স্বান কৈল শুদ্ধি ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন রসে রচিল দেহালি। 
আরোপিল শ্বেতধান্ত হেমঘট বারি ॥ 
ঘটে চ্যুত ডাল দিল কে ফুলমাল। 
স্বাপিল কুঞ্জরমুখ দেবির কুমার ॥ 
জত দেবতার তথি হয় অধিষ্ঠান। 
মুসিকবাহন দেব দেবের প্রধান ॥ 
ন্গন্ধি ফুলের ঝার1 ধবল বিভান। 
বান্ধিল ছাঁন্দল। সর্ববমঙ্গল নিদীন ॥ 
জসের পট্টহ সঙ্খ বাজে অবিরল। 
ঘাঘর ছ্পুর বাজে ছুানাদ মাদল ॥ 
স্তুতি করে ছ্িজগণ প্রনব প্রথমে। 
আরস্ডে দেবত। পুজা নাএক কল্যাণে ॥ 
যুবতি সকল মেলি দেই হুলাহুলি। 
আনিল সিন্দুর গন্ধ খই খিরপুলি। 
মোক লড়্যুক কলা! মধুর শ্রীফল। 
নারিকেল লবঙ্গ কপূর জাতিফল ॥ 
ইক্ষু সসা নারিকেল বিচিত্র তাথুল। 
দ্বতস্থবাসিত তি আতব তুল ॥ 
পাঁনিফল পনস কেসরি খণ্ড দধি। 
ধুপ দ্বিপ নৈবেছ্য রচিল জথাবিধি ॥ 
দেবতা পুজিয়! সতে করএ গ্রনতি | 
গায়েনে মঙ্গল গায় চগ্ডিপদে মতি ॥ 
ভক্ত সেবকে চগ্ডি হয় বরম্ায়। 
শ্রীভূত মুকু্৷ কছে ব্রিপুরা শ্বহাঁয় ॥০| 


গৌরি রাগ ॥০| 


জপমালাক্কুষপাষ ( দণ্ড) ধরি হাথে। 
ফনিজ্র হৃদয় মাঝে জটাভার মাথে ॥ 


প্রলঙ্থ জঠর চারু ভূজ ব্রিলোচন। 
জীন পালন মহাপ্রলয় কারন ॥ 

বন্দো দেব গণপতি মুশিকবাহন। 
বিচঞ্জ সাহল চর্ম বিভূতিভূসন ॥ 

(২) সিন্দুরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন। 
মকর কুণ্ডল কণে প্রথুমোচন (7) ॥ 
চারি দস লোকনাথ চপল নিশ্ল। 
পারিজাতমাল] বিভূশিত গগুস্থল ॥ 
ব্রহ্মরূপ শনাতন প্রধান ঈ্বর। 

দেবের প্রধান পুঙ্কু চরণ কমল ॥ 
একানেকা লঘুগুরু ব্যক্তাব্যক্ত তন্ু। 
ধেয়ানে না জানে ব্রহ্ধা নারায়ন স্থান ॥ 
শ্রবন পবন নিজ শ্রম জল হর! । 
মধুগন্ধ 'লাতে মত্ত চপল ভ্রমর ॥ 
কুমতি দহন দক্ষ ভবভয়হারি। 

শিয়ত ছুরিত ছুঃথ জগছপকারি ॥ 

নব শশী শিরে সোতে সরি গুছান্ন। 
মুদ্গবাদনপর পুনমিক চান্দ ॥ 
ত্রিপুরাপদারাবিন্দে মধুলুব্ধমতি | 
শ্রীজুত মুকুন্দ কহে মধুর তারতি ॥ *॥ 


পয়ার ॥ ০ ॥ 


নম দেবে তগবতি নৃষুণ্মালিনী। 
কুমতিনাপিনি সুখ সামির্ধদাইনী ॥ 
অতুলিত গুরঙ্গ দবকুল কলেবরে । 
উদ্দিত রুচির সিশু সমশোধর সিরে ॥ 
কুটিল কৰরি ভার বচন মধুর | 
ললাটে চন্দন রেথ সিমস্তে সিন্দুর | 
বিলোলিত লকাবলি নয়নে কজ্জল। 
ঝলমল করে কর্গে মকর কুগুল। 
চপল নয়ন মুখ রাঁক। হিনকর। 
শ্মিত বিকসিত গণ্ড ইসত পাগ্ডব ॥ 


৮৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। 


দাড়ি কুণ্ডম জিনি অধর তুগাঁর। 
যুগল দশন পাতি গুঞ্জরে জরমর | 
নাসিক] উপরে সোভে রূচীর মুকুতা। 


কটি (?) দেশে বউলী গলায় কিয়াপাতা ॥ 


অবিরল ছুই কুচ কনক শ্ীফল। 

মদন ভাগার নিকেতন মনোহর ॥ 
ভ্বিভূজে সরল সঙ ক্ষাতি (২) গয়াঠুটা। 
আগে রত্বচুড়ি সোতে কড়ে হেম মাটা॥ 
বিষাল হৃদয় সোতে অমূল্য কাচলী। 
অভিনব হেমন্নচি সম লক্ষ বলী॥ 
ভূঙ্পরি রত্বতাড় অমুল্য রতন। 

কটীতে কিন্কিনী সোভে চরণে ঝঞ্চন ॥ 
হরের ডমরূ মাঝ! নাভি সরোবর । 

কণক রুচির কুস্ত নিতথ্থ যুগল ॥ 

বমবস্ত। (জিনী। উদ ক্ষপে নহ সীম) । 
ভ্রিপুরস্বন্দরি গৌরি গৌরিম মহিমা ॥ 
রত্বের অঙ্থুরি শোভে বাম কর সাখে। 
ত্রিমুখ পাশুলি শোতে চরণের আগে ॥ 
মরালগামিনি দেবি না চলে প্রচুর। 

রূন্থ রুগু বাজে ছুই চরণে হুপুর ॥ 
ভিবননাথের কাছে আছ বুভ বেশে। 
সেবকে ম্মরণ করে রজনি দীবশে ॥ 

রাগ মান তাল সঞ্চ কিছুই না জানি। 
আপনার গীতে লোকে রঞ্জাবে আপনি ॥ 
তোমার বচন মিখা নহে কোন কালে। 
আপনি কথিলে মোরে বশী কেন্দুডালে ॥ 
খন করিবে পুর গীতের প্রকাশ। 
ছুনিতে আপন গীত তেজিব ঠকপাস ॥ 
জি ব| প্রভৃূর সঙ্গে থাকী কুতুহলে। 
প্রভূ সে আশীব ডাকিলে হাথে তালে ॥ 
হ্ুনিতে আপন গিত সুরপুরি তেজ । 
বিসাল লোচনি জয়া লৈয়া মকভুজ (1) 


(৩) সকল সফল রস পরিপূর্ণ জয়া। 
প্রত সেবকে কভু ন। ছাড়িবে দয়। ॥ 


| ত্র সংখ্যা 


হাথে তালে ডাকে তিন অবনত নর। 
নাএক আসরে ছুর্গা উরহ সত্তর ॥ 

ব্রিপুরে ত্রিপুরা পুজা জয় ২ ধ্বনি। 

শ্রীুত মুকুনে তনে সুরতোষ বানি ॥*।৩। 


প্রণত সেবকে রক্ষ নারায়নি 
চারিধিক দশ লোকে। 
ভুবি জার শব কে বলিব স্ব 


দেবতা ন! জানে জাকে॥ 
কামচারি হরি বাহিনী সঙ্করি 
মহামায়! মহদরি। 
ভূবি পঙ্কজিনি মঙ্গল গেছিনি 
শ্মরহর সহচরি ॥ 
সহজে চপলা সেবক বৎসল৷ 
ভাগিরথি ভাঙুমতি | 
ত্রিভৃবনে গতি তুমি ভগবতি 
সস্ততি দাইনী সতি॥ 
তুমি কাল নিশা ক্রুপা শক্তি রূপা 
খোররূপা তবসিনি। 
বিকট মনি করালব্নি 
দয়ামই নারায়নি ॥ 
মল! বিমল! কুমতি কমল 
চতুঃসটি চতৃর্কলা। 
সঞ্খিনি শুলিনি রক্কিনি রঙগিনি 
মানবমস্তকমাল। ॥ 
তুমি মাহেশ্বরি বাহ্থুলি থেচরি 
দানবদলনি ভিম|| 
গিনি থভগানি চাপিনি সুলীনি 
জার তনু নাহি সিমা ॥ 
সিন্ধু জলদেবী লোক ভয়ঙ্করী 
নাশিকা] দিঘল থর্ববা। 
প্রচুর হাসিপী দেবতা জলনী 
ছুর্গতী নাঁজিনী ছুর্দী।॥ 


৬০ বর্ধ ] 


অচলননিনী বিমাললোচনি 
তুমি ব্রেলোক্যের মাতা। 

তোমার চরণ জার নাহি মন 
তাহার সকলি বথ॥ 

বান্থলিমঙ্গল গীত আনন্দিত 
হৈয়৷ জেই জন দুনে। 

তারে সানন্দিত হবে কপালিনী 
শ্রীযুত মুকুন৷ তনে ॥৩|৪| 


॥ শ্ইরাগ | 


(৩) অধর শুর দল মুখ সসিমণ্ডল 
শুললিত তিলফুল নাস! । 

অতি প্রেমে অভিমুখ নয়ন থগ্রন যুগ 
কলরব কোকিলির ভাসা ॥ 

ললংটে ছুতন চান চিকুর জলধনিন্দ 
কনককুণ্ল শ্রুতি সোতে। 

পিঠে পাট থোপ লোলে কবরি ধালতি মালে 
মধুকর ত্রমে যধুলোতে ॥ 

নবচন্ত্র শিরোমণি কোলে নগনন্দিনী 
কৈলাসে রইলা কৌত্নুকে। 

সেবকে ম্ষঙরন করে একডাবে সেবে জারে 
চারি অধিক দস লৌকে॥ 

ধিভজে মরল সঙ্থ আগে পাছে অতিরঙ্গ 
মনী ছেম গঠিত কঙ্কন॥ 

মুণাল জিনিঞ ভূর্ত শুপক দাড়িম্ববিজ 
বিজিতলে(?) যুরঙ্গ সন ॥ 

গলে গজমতিহার নিল পলে মনীমাল 
কুচযুগ সিথরি বিলোল।। 

স্তামলে ধবল মিলে কনক পৃথিৰিবরে 
গজ জমুনা জলধার! | 

রঙগতের তাড় হাথে পাণ্ডলি অরুন পদে 
কাচ'ল বয় বিসালে। 

অুলিত স্ুললিত কমন বিরচিত 
সরা ঘসল কলেবনে ॥ 
৭ 
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তাঘুলে মুখ রঞ্জে মাঝায় কেসরি গঞ্জে 
কুন্দকুঙ্ছম দাম হাসে। 

কনক চম্পক ছৰি ললাটে উদ্নিত রৰি 

সিনুরে তিমির বিনাসে ॥ 

নাভি গভির সর উরু জিনি করিকর 
মস্থর গতি গজরাজে। 

মুখরিত কিস্কিনি কটিদেশে স্ুদ্ধনি 


রদ্ব মুপুর পদে বাজে ॥ 

ঞহু কামধঙছুমর কটাক্ষে জিবন হর 
জরং কৃত প্রাননাথে। 

মেবিয়৷ সারদা পদ আননেজনক গিত 
বিরচএ মুকূন পণ্ডিতে ॥৩1৫। 


॥ সুইরাগ ॥ 


রহ্ছ। বিষণ, মহেশ্বর দেবরাজ পুরন্দর 
সদয় হৃদয় সাকন্বরি। 

(৪ক) বরুন পবন জম রবি সসিহুতাসন 
নাটে গিতে তে(টিজ নুরপুরি ॥ 

কিন্নর! কিন্নরি গায় গনেসে মুগ বায় 
একতালে নাচে বিগ্ভাধরি। 

জগতিমণ্ডল মাঝে ছাল! বান্ধিয়া গুজে 
জগজনে জানিএ! ইস্বরি ॥ 

উর চঙ্ডি ভগবতি আনন্দে গুণিতমতি 
প্রণত সেবকে দিতে বর। 

মুগ সঙ্গীত নাদ গায়েনে যুড়িল গিত 
তেজ চ'গড দেবত৷ নগর ॥ 


গলে নরশিরোযাল! শিরে দোতে সশিকলা 
প্রেতাসনে রঙ্কিনী বাস্থলী। 

কর্প প্রথর কাতি উজ্জল দশন জ্যোতি 
ভ্রিভুবনে তৃমি ক্ষেমস্করি ॥ 

সড়ঙগ মগল ধূপ বিখিধ নৈবেস্ত দ্বিপ 
নায়েকে রচিল পুজাবিধি। 

[িসীলা ক্ষ শশীমু্খ ২হতি কিয় সি 


তনম্বা কমল। সরখতি | 


৮২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 


বিরিঞ্চি গ্রভৃতী জত দেবতা ন! জানে তত্ব 
নাম জয়! অণ্ুরদলনী । 

গুন তিন বিভাবীনি আর অণ্ত নাহি জানি 
অশেষ বিশেষ মায়াধিনী ॥ 

কুমতিনাসিনি সখ সামির্দদাইনী ছঃখ 
তবভয় ছুরিত হারিনী। 

অজোনিসস্ভবা শতী শিবসভ্ি জগদাদি 
প্রীজন পালন সংহারিনী ॥ 

তুমি নগনন্দিনী শূল চক্র সঙ্গিনী 
গঙ্দিনি থড়গিনী ঘোররুপা। 

ললাটে ফলকে জার বিধি লিখে ছুরাচার 
বিপরিত তব কর কপা। 

যেতোমার পর্দ সেবে অভিমত কর্ম লতে 
ক্ষিতি তার জনম সফল। 

(8) চণ্ডিপণ সরমসিজে শ্রীযুত মুকুন দ্বিজে 
বিরচএ সরস মঙ্গল ॥ &॥৬ 


॥ পয়ার ॥ 


মঙ্গলকারিনী জয়! বিপত্যনাশিনী। 
মহ! মায়াবিনী মধুকৈটভথাতিনী ॥ 
মক্তিরুপা নিরুপারুপিশীশ্বরি দেবি। 
জাহার গ্রসাদে মূর্থন মহাকবি ॥ 
তার পাদপন্ন বনে সেবিয়া সতত । 
প্রঞ্জাপতি বন্দো শ্বেত বিহ্ঙগমরথ ॥ 
শঙ্খচক্র গঙ্গাপক্সপ বিভূদিত কর। 
বিহঙ্গনাথের নাথ বনো। দামোদর ॥ 
ভূজগ পষ্টহ কর বিসাল লগুড়। 
ব্রসব বাহুনে প্রনমছে! সশিচুড়। 
সিঙ্গুরে ম্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন। 
বন্দো গজ্মুখ নিললোছিত লোচন। 
মরবনভব দেব মন্ত্র বাহন । 
পূর্ণনধাকর মুখ বন্দো সড়ানন ॥ 
দিবসাধিপতি শুভ বন্দ! জমরাট। 
মোক্ষস্থান ফৈলে মাতা রাজবলছাট। 


[যর সংখ্যা 


সকল বিফল তার অভক্ত চণ্ডিরে। 
স্ুরাপ্তর নর স্বর্গ মর্ত রসাতলে॥ 

হেম ছৈম বিরচিত দেউল বিলাল। 
জথ| দেবি বৈসে সর্বদেবতাধতার ॥ 
বন্দো বিসালাক্ষি দেবি গলে মুগ্ডমাল। 
ডাহিনে বন্দিলু নন্দি বামে মহাকাল ॥ 
সমুখে ডামরসাই বির হস্থুমান। 

ক্ষেত্র জাটুবটুরধাটু বন্দে! বলরাম ॥ 
এরাবতাপ্ঢ মচিনাথ পুরন্দর। 

ব্রিদেব নগরপতি সচির ইশ্বর ॥ 

জার কণ্ঠে পারিজাত মাল! জাম্ুগতা । 
রাত্রিদ্দিব। সন্ধ্যাকালে (৫ক) নহে মলিনতা 
মেরুপ্রদনক্ষণে অবিরত পরকামি। 
কমল কুমুদবন্ধু বন্দো রবিসসি ॥ 

তার পাদদপক্প বন্দে! জোড় করি কর। 
কেবল ভরোস! দুর্গা চরণকমল ॥ 
ভকততারন দিন রজনির নাথ । 
বিহগনাথে জেঠ শুরপ্ততাজাত॥ 
প্রনমছো তার পদকমল যুগল। 

কেবল কুর্পর জার প্রথিবিমণুল ॥ 
পন্থে জার বৈশে বিষু অমিত চরিক্র | 
পুষ্গমধ্যে প্রনমছে! পরম পবিত্র ॥ 
গলিত তুলসিদল ভজে জেই জন। 
অচিরাতে হয় স্বর্গ মর্তের তাজন। 
উদয় পর্বত গিরি হেম হিমাচল। 
বন্দিলু নিবসে জথা দেবতা সকল ॥ 
দূসরথ নৃপণুত শ্রীরাম লক্ষণ । 

তরথ শত্রত্ন বন্দো সিতার চরণ ॥ 
তারধি কমলালয়া কৃষ্ণের যুবতি । 
একত্রবাসিনি বনৌ৷ সর্ধলোকে গতি ॥ 
বঙ্গারদি না জানে জার জলের কারণ। 
্রহ্মকমণ্ডনু দ্রবরূপ নারায়ণ | 

নবশশী সিরোমনি সিরে নিবামিনী। 
বদে| ভাগিরথি মহ্থাপাতক্ষঘাজিনী ॥ 
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সরসিজাসন! সিজাতরূনিবাষিনী। 

বন্দো বিষহরি দেবী ভূজগজননী ॥ 
কমলকানন তব! হরের দৃহিত]। 

প্রথত জনেরে মাতা রক্ষিহ সর্বা। | 
গ্রথমে বাম্সিক মুনি ব্যাস বন্দ স্থক। 
সত্য ত্রেত। দ্বাপর কলি বনে! চারি যুগ। 
নান! তির্থ ক্ষিততলে বন্দে! যথা! তথ। । 
তকতি করিয়া বলো অনন্ত দেবতা! | 
ডাখীনি যোগিনী বনো। ধর্ম নিরঞ্জন। 
পঞ্ডিতে মণ্ডিত সতা বন্দে! গুরুজন | 
বদ্দিলু পওীত গদ্দাধর খুন্বতাত। 
নুপিক্ষিত কৈল (6) জদ্বে দিয়! বন্তজাত ॥ 
গুমের লংধিতে চাহি অলপ সকতি। 
সমুদ্র তরণে ভেল! বান্ধিল হুম্মতী॥ 
অলংঘ্য গুমের গিরী অপার সাগর। 
কেবল ভরসা ছুর্থীর চরণ কমল ॥ 
কলিকালে কথ! জত পৃরাণঘোষন]। 
আচন্ধিতে হেল মোর চঞ্চল ধীন|॥ 
স্ুনিয়। প্রবন্ধ মনে বাট়িল সন্তোষ। 
ক্ষেমিহ পণ্ডীত জন যদ্দি থাকে দোষ। 
সেই মভ! নহে যথ| না৷ থাকে পঞ্ডিত। 
এক চিত্তে স্থন নর বাণগুলীর গীত॥ 
ত্রিপুরার গুণকথা আগতের হিত। 

প্রবুদ্ধ তরুণ সিণ্ুড জন বিমোহিত ॥ 

জার মতী রছে চণ্তীর চরণকমলে। 
রোগ সোক দারিস্্র না থাকে কোন কালে 
সাকে রষ রথ বেদ সসাঙ্ক গনিতে। 
বানুলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥ 
চণ্তীর চরণে মতী পুর্বজ্রন্মতপে। 

পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে ॥ 
ব্রেলোক্য না জানে কেহ দেবীর প্রভাব। 
সুনিলে দুর্গতি খণ্ডে ধনপুত্র লাভ | 

সুখ মোক্ষ পায় যদি করে ভাল সেবা। 
পরিবার লইয়া সুখে বঞ্চে রাত্রি দিবা ॥ 


জনক জননী বনে! গুরুর চরণ। 

প্রণাম করিয়! বন্দে! সমস্ত ব্রাঙ্গণ।। 
সুনারি গ্থুনর ভজে নহে কুমিলন। 
একভাবে পুজে জি চির চরণ | 
বিগুকুলে জর্ম পিতামহ দেবরাজ । 

পিতা বিকর্তৃন মিশ্র বিদিত সমাঝ ॥ 
শ্রীযুত মুকৃন্দ হারাবতর নন'ন। 

পাচালি প্রবন্ধে করে জিপুর। স্বরণ |%|৭| 


॥ বসস্তরাগ ॥ 


দক্ষের দৃহিতা সতি হিমালয়ের ঘরে। 
তবপত্ধি জনমিল! মেনকাজঠরে ॥ 
জন্মিঞা! বিজয়া (ওক) জয়! লৈয়া ছুই সথি। 
তপন্ত। করিতে গেল! রাকা সশিমুখি ॥ 
তপ করে তগবতি মহেম ভাবিয়]। 
ধাদশ বৎসর বনে পবন ভঙক্ষিয় ॥ 
পার্ববতীর তপে স্থির নহে পশুপতি। 
সন্তরে আইল! যথ! ধসে তগবতী ॥ 
আচ্ছাদন কপিন নমেরুকরমালী। 

কুশ কমগুনু হাথে ছৈয়। ব্রহ্মচারী ॥ 
ব্রিপুরা নিকটে হর বলে ত্রিলোচনে। 
কমলমুকুরমুখী তপ কি কারণে ॥ 
অনত্য না বল মোরে সন সশীমুখি। 
আমী তপস্থিনী বড়ু তোর ছুঃথে ছুঃখি ॥ 
তপের কারণ তোর আমি নাহি বুঝি। 
কীয়ে হেতু পতীবর মাগ নুন নগৰঝি ॥ 
অনবধ্য(গ্ত 1) তছ কেহ মাগে সবগবর | 
উত্তম শ্বরীর তোর স্বর্গে বাপধর।। 
পুরুষরতন চাছে লর্ব লোকে জানী। 
রতন পুরুষ চাছে কোথাহ না শুনি ॥ 
যুবতীরতন তুমি না করিহ লাজ । 
যদ্দিবা পুরুষ চাছ তপে কোন কাজ॥ 
প্রথম যৌবন তোর ছুঃখ নাহি সছে। 
ধর্মের সাধন গ্রেছ মুনিজন কছে | 


৮৪ 


অস্থিনিকুমার বিধি হরি পুরদার। 

আর বা কেমন দ্ধেব ইহ প্রাণেশ্বর || 
বড়ুর বচনে বলে পরিহরি লাজ । 
তপন্মিনি নারিরে জিজ্ঞাসা কোন কাজ ॥ 
ব্রাহ্মণের বচন না লংঘে তপস্বিনী। 
পুনরুজ্ি করি ইছি প্রভু গ্ুলপানী ॥ 
গুনিঞা দেবীর বাণী হাসে ব্রহ্মচারী । 
রূপগুণ জাতিকুল সকল বিচারী ॥ 

হন ল শুমুখী নাহি বুঝ ভাল মন্দ। 
ঝিপুরাচরণে কছে আচার্ধ মুকুন্দ ॥৯| 


॥ কামোধ রাগ॥ 


গলে হাড় মাল হস্তে নুকপাল 
অনম গেল চাদ বয়াযা। 

প্রেত ভূত সঙ্গে বিভূতি মাথে রঙ্গে 
পাগল ধুতূর! খায়্যা ॥ 

সকল গুণহিন (৬)রপে ব্রিনয়ন 
না জানী কোন জাতি জঙ্গু। 

কাহার নন্জন বুঝি নে কী আছে ধন 
লাজট পুরাতন তচ্ ॥ 

চল ল গুণবতি কে তোরে দিল মতী 
নাতিনী ছলে উপহাষে। 


এ বোলে করি ভর তপন্ত! নিরন্তর 
যুগল সথী সুই পাষে। 

ভ্রুকুটা করি নাচে প্রতিজন নাছে 
ভিক্ষা মাগে দেষেং। 

ইছিলে তালবর সশানে জার ঘর 
হুনারী ভজ্ঞে কুপুরুষে ॥ 

ধুস্তর ফুল কানে সন্তোষ বিষপানে 
কখন পরে বাঘছাল। 

হয় দ্বিরষণ কুরতিনন্ঈন 


বাহন সিরে জটাভার ॥ 
ব্রাহ্মণ বুদ্ধে সহি কি জানি কী কহছি 
হুনিএা গ্রভৃতিরস্কার । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


| য় সংখ্যা 


প্রড়ুরে প্রতিসেধ করছ সথী দ্রুত 
মন্দ বলিবেক আর ॥ 

তে বলে মহাজনে মন? জেব! সুনে 
তাহার পাপ ছুর নছে। 

ত্রিপুরা পদস্থল কমল মধুকর 
মুকুন্দ কবিচন্ত্র কহে ॥৭॥ 


॥ পয়ার ॥ 


ব্রাঙ্মণের বদনে প্রভুর নিন্দা ম্রনী। 
তপের কানন তেজে নগের নন্িনী ॥ 
মরালগামিনী রাম! জায় পর্দেং। 

হাথ দিয়া ব্রহ্ষচারি আগলিল পথে ॥ 
শশীমুখী বলে বড়ু কিরূপ তোমার। 
আমি তপন্থিনি নারী ছাড় ছ্বরাচার ॥ 
তোমারে জানিল আমি কপট তপস্থি। 
কাননে ভূলিলে তুমি দেখিয়া রূপসী ॥ 
হরিনাম কর বৃথা হাথে অপমালা । 
বাহিরে নলঙ্কৃত ভাগ ভিতরে মদদিরা ॥ 
গ্লেবীর বচনে উচ্চ বলে ব্রহ্মচারী । 
আমি ভ্রিনয়ণ শিব জুন প্রাণেশ্বরী॥ 
তুমি ভূতনাথ দেব আমি নাহি জানি। 
আপন মুরতী যদ ধর ম্থুলপাণী॥ 
চণ্তীর বচনে ব্রহ্মচারী বেশ ছাড়ে। 
আপনার ক উজ্বল ঠকল হাড়ে ॥ 
হাতে নৃকপাল ধুস্তর ফুল কানে। 

(৭ক) বিভৃতি ভুমিল সকল অপচ্যনে (1) ॥ 
ন্থরনদি হীপ্ডতির (1) ধবল কৈল জটা। 
ললাটে উইল টাদ চন্দনের ফৌট! ॥ 
মলয় পবন বছে ডাকয়ে কোকিলী । 
কান্ধে রাখে মনোহর সিঙ্গ সিদ্ধ ঝুলী ॥ 
মকর কুগ্ডল কানে ঘন মুখে হাশী। 
চক্জিকা প্রকাসে যেন পুণিমার সসি ॥ 
কুপেব্রিতুবন মোহে দিতে লাছি সিমা। 
উরিল রুচির কে গরল রালিমা ॥ 


৬৪ বর্ষ ] 


পরিল বাঘের ছাল হৃদয় বান্ুকী। 

বলদ উপরে জ্রিনয়ন পঞ্চমূখ্থি ॥ 

ত্রিছ্থল ভূসিত ভূজ ডমরু বাজায়। 

পথে আগলিল গৌরি দেব মছাকায় ॥ 
তুমি প্রাণনাথ শ্বরহর ত্রিনয়ন। 

আমার পিতার ঠাঞ্জি কর নিবেদন || 
বসিষ্ঠে ভাকিল দেব কুবেরের মিত। 
উরিল। বসি মু'ন যুবতি সহিত ॥ 
মুনিরে পুজিয়! দেব বলে স্থলপানি। 
বিভাহ করিব আমি নগের নন্গিনি ॥ 
চল মহাসয় মুনি হিমালয়ের ঠাঞ্চি। 
উত্তম জনের কথা ব্যতিচার নাঞ্ | 
হিম।লয়ের ঠাঞ্জ মুনি দিল দরসন। 
মুনিরে পুঙ্য়া গিরি দিলেক আমন ।। 
গুন মুনি মহাপয় তুমি সর্ব জান। 

কি হেতু আমার গৃছে করিলে পয়ান || 
মুনি বলে গুন নগ নগের প্রধান । 
মহাদেবে কর তৃ'ম গৌরি কনা দান ॥ 
তোমার আদেষ ভাল বলে ঠিমালয়। 
(৭) শ্রীযুত মুকুন্দ কে ত্রিপুরাবিজয় ॥&।। 


॥ মন্্াররাগ ॥ 


গৌরি বিতা দিব হরে ঘুতক্ষণ বেল]। 
বাহিরে বাদ্ধল গিরি রতন ছান্দল] ॥ 
জানাজানি কৈল হিমালয় প্রতি ঘরে। 
স্ত্িপুরুসে ধাওয়াধাই সকল নগরে ॥ 
নানা সবে বাছা বাজে যয়সঙ্ঘ ভেরি। 
আনন্দিত হইল লোক নগনৃপপুরি ॥ 
সুর বসন পরে রত্বের কুগুল। 
লঙাটে সিন্দুর কার নয়নে কজ্জল ॥ 
সধব। বিধবা নারী জমে নানা ম্থখে। 
কেহ কাথে করি চুমু দেই সিগুমুখে॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গিত। 
মঙ্গল উচ্চারে কেহো যুবতি সহিত ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ৮৫ 


কেছে। পরিহাসে হলদি অল ছলে। 
যুবতি জনের দেই নিতম্ঘবসনে ॥ 
সিণ্ড বুর্ধ তরূন ত্রিবিধ জনে মেল! । 
গুয়। পান লয় একে২ খই কলা ॥ 
কস্ত'র চন্দন গন্ধ কুগ্কুমের থেলা। 
বিভাছের কালে জত অবল! গ্রবলা ॥ 
অধিবাষ কৈল গুরু ণগের ঝিয়ারি। 
নাঙদিমুখ অথাবিধি কৈল হেমগিরি ॥ 
মহেস বরিব স্থথে গৌ:র দিব দানে। 
শ্রীযুত মুকুন্দ কছে ভ্রিপুরাচরণে || 


॥ মঙ্গলরাগ ॥ 


যতেক যুবতিগণ হইয়া হরসিত মন 
জল সাহে দিয়া জয়ধবনি। 

কক্ষে করি হেমবার। কণ্ঠে দিয়া পুষ্প ঝারা 
দ্বিরদগামিনি নিতম্বীনি ॥| 

পঞ্চশ্বরে গায় গিত ঘরেং উপনিত 
রাখে ঘট আলিপনা দিয়।। 

নানা(৮ক)প“রপাটা করি আশীয়! গৃছের নারি 
জল দিল তথি উতারিয়া ॥ 

ললাটে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল আর 
কপুর তাঘুল দিল ভূজে। 

সঙ্ঘ ঘণ্ট! বিন! বেনি দগড় কাসড় ধ্বনী 
মুগ পঠ়িহ মানি বাজে ॥ 

গৃহে আশী রামাগণ করে পড়া মঙ্গলন 
ঘরে হইতে অদ্থিকারে আনি। 

চারিদিগে চারিকল!  পুথুরের মাঝে দিল 
তছ্ছপর বমিল ভবানী ।॥। 

জয়ং উচ্চারণ অঙ্গে দেই উপর্ততন 
কেহোং জল ঢালে সিরে। 

বসন পরিল গৌরি ন্ুত্র দিয়া বেড়ে নারী 
নানা বেস করে লইয়! ঘরে ॥ 

ওসধ বাটিল নারি বরিবারে ক্রিপুরারী 
সাজিয়! লইল হেম থালা । 


৮৬ 


ভ্রিপুরাচরণ আসে 
রক্ষ দেবী সর্বমজলা || % ॥| 


|| জতিছনা || 


গৌরির বিবাহে রাম হরসিত হইয়া । 

প্রেসিত পেসিত বাটিল মৌসধি 
বক্জে। সর্করা দিয়] | 

কুঞজজরগামিনি জতেক রমনি 
ভূজেতে তেসঙ ভালা । 

বরিতে সম্কর চলিল! সত্ব 
নিকটে উপনীত তেল ॥ 

ভূজপরি ভূজ্য জতেক সভ্য 
নিছিয়া পেলই রঙ্গে। 

মুকুটে মৌসধি মোক্ষতা যুবতি 
ছিচরণ চলই ভঙ্গে | 

গোশ্রবণ পতি গন্ধে ছোটই 
হরিভুজ নখসই ছাল। 

্রকুটিত নেত্রে বিভূসিত গান্রে 
হদয়ে অন্তিক মাল ॥ 

সিরোপরি গঙ্জগ গৌরি আধ অঙ্গ 
ত্রিহুল দিগিম ভূজে। 

পেখি দিগান্বর মহিলামণ্ডল 
বদন লুকাঅহি লাজে ॥ 

ভূজঙগ মাবে ছে! না সন্বরে কে! 
)নারী অতিরথ ছোটে। 

কিন্কিণী কষ্কণ ঠেকাঠেকী ঝঞ্চন 
কেহ কোথ৷ পড়ে উঠে ॥ 

ঝল্পিত বসন! মিন্বিত রণ! 
সদয় মারল ভূক। 

জামাতা লাঙ্গট দেখিয়! বিকট 
সর্ব ভাবন' ছুঃখ। 

ভেজ্জত নাটকী হাশত মুচকী 
কফেবল-নারদ তন্ত্র। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কবিচন্জ্র মধু ভাসে 


২য় সংখ্যা 


সৈলশুতাপদ মব্জে মন্মথ 
তরঙ্গ ভনই কবিচন্ত্র | * | 


| মন্ত্ার রাগ ।। 


গলায় চাড়ের মাল জট] ধরে শিরে। 
কিলীং করে সাপ জার ভীতরে ॥ 

ধুস্তর কুন্রম কর্ণে সঙ্থের কুগুল। 

বিভূতি ভূষণ অঙ্গ বজ্জিত অঞ্থর || 
আহইমা২ আলো বিয়ে বিধাত। হুরস্ত। 
গোৌরীর কপালে ছিল যুগী জ্জর! কান্ত । 
বাগ্চার নন্দন কিবা হেন মনে বাসি। 
কোথা হইতে আইল বুঢ়। কুভণ্ড তপস্ষি ॥ 
ঘটাইয়! দিল জেবা এমত কুকাজ। 

অবশ্য তাহার মুণ্ডে পড়িবেক বাজ ॥ 

ন| হউক বিবাহ গৌরি থাকু অবপ্থিতা। 
হেন বরে বিবাহ দেই দারূন তোর পিতা ॥ 
আল বুক মরোং হেখ! আইস গৌরি। 
জনক জননী আজি তোরে হুইল বৈরি ॥ 
লাঙ্গট দেখিয়! হরে বলে আইয়গন। 
দুনিঞ়্া মেনক! দেবি যুড়িল ক্রন্দন ॥ 
মহেসের তত্ব সবে জানে ভগবতি। 
কবিচন্ত্র বিরচিল মধুর ভারথি || & || 


॥ কৌ রাগ॥ 


দেখ গ যুবতিগণ [বধ ঝড় নিন 
কি করব বল না ভারথি। 

বিভুতি মাথিয়া গায় জ্জর! তনু অতিসয় 
এ সিব গৌরার পতি ॥ 

গলায় বান্ধিয়। গৌরি হইমু জে দ্বেসাস্তরি 
জেন বিভা ন| করে মঞ্েস। 

ছাড়িয়! গৃহের আস করিব কাননবাস 
এই কথা কছিলু বিশেষ ॥ 

ব্রৈলোকা সুন্দরি গৌর বর কেন যুগি বুঢ়। 
এত ছুঃখ সহে মোর প্রানে। 


9 বর্ষ ] 


করিয়া গরল পান তেজিব আপন প্রান 
যেন আমি ন! দেখি নয়ানে॥ 

যুগল নয়ান খাইয়া সম্বন্ধ করল গিয়। 
এত ছুঃখ দেই তোর বাপ। 

তোমার বালাই লইয়! জলে প্রবেশিব গিয়। 
তবে সে থগ্ডিব মোর তাপ॥ 

(৯ক) আগেবাপদেখে বর তবে ধন কুল ঘর 
আর জত তার অন্বন্ধ। 

যদি দোধ থাকে বরে কি করিব কুল ঘরে 
এই কথ! বিধির নিবন্ধ ॥ 

ঘটক বশিষ্ট মুনি কুচেষ্টা করিল কেনা 
ধীর হঃয়! হইল কুমতী। 

বর্ণের নির্ণয় নাঞ্চি কাহারে কহিব মুঞ্ি 
বর আ51 দিল ব্রফপতী ॥ 

পঞ্চম বৎসরের কালে তপগ্ত1 করিতে গেলে 
ক্রমে হইল ঘাদশ বৎমর। 

ধাতার দারুণ মতী বু'ঝতে নারিল গতি 
পন্থুপতী তোরে দিল বর ॥ 

শুনিয়া মায়ের কথা হুদয়ে লাগিল ব্যথা 
প্রভূনিন্া সহিতে না পারি। 

হদে চিন্তে নারায়ণী নারদে ডাকিয়! আনী 
কবিচন্জ। রচিল মাধুরী ॥%! 


॥ পয়ার।। 


নারদে ডাঁকীয়া বলে অচঙ্গনদ্দিনী। 
সমোচিত রূপ ধর প্রভূ ুলপাণী ॥| 
বিবাছের কালে এত নহেত উচিত। 
ধরি মনে!হর রূপ পালহ পিরিত ॥ 
নারদের বচনে শ্রা্ভু দেব শ্বরহর। 
ইঙ্গিতে ধরিল রূপ কামিশীমনোহয় ॥ 
ইত নয়নে আশী দেখিল মেনকা। 
সরতের চক্র জেন সম্পূর্ণ চজ্িকা | 
জামাতার রূপ দেখি পড়ি গেল ধন্ে। 
রড়ারডি জায় রামা টুল নাছছি বান্ধে | 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকত বিশাললোচনীর গীত ৮৭ 


আইস২ রাম!গণ দেখ গ জামাতা 
সফল জঠরে আমি ধরিল ছুহিতা ॥ 
মর্দনমোহ্নন কিবা জামাতার রূপ। 
আইস২ আহইয়গণ দেখ গ শ্বরূপ || 
মেনকার বচনে সতভে ঘিল দরসন। 
দেখিল শিবের রূপ জিণি শ্তিডুবন || 
মুরুছ! পড়িল জত দেখিস যুবতী। 
হৃদয় কুশুমবান হানে রতিপতী ॥ 
দিরেং জায় রামা রূপ নিরক্ষিয়া। 
সতে মরি হরগৌরীর বালাই লইয়া ॥ 
দেখিয়৷ হরের রূপ ভ্তেক অবল!। 
আখি ঠারাঠারি করে জদয় চপল1॥ 
জেন হা্ডি তেন সর1 (বিধীর ঘইন। 
চামি মরকত জেন অতেদ মিলন ॥ 
হুর হরি আরাধন কৈল ভাগ্যবতী । 
তে কারণে বিধি হেদে দিলেন দ্থুপতী ॥ 
তরুণ যুবতি (৯)জত বুদ্ধ জনে মেল!। 
একে২ রামাগণ খায় মনকল! ॥ 
বিরচিল কবিচন্ত্র ত্রিপুরার বরে।” 
মনকলা থায় রাম] দশম অক্ষরে ॥ 


॥ একাবলী ছনা ॥ 


তরুণী জতেক রামা বলে। 
তপন্তা করিব সিন্ধু্ছলে ॥ 
তবে যদ না পাই ভ্রিনয়ণ। 
তবে সে তেজিব জীবন ॥ 
তখনি কথিল যুবা নারী। 
জনক জননী হৈল বৈরা॥ 
হেন বর ছিল যদি দেশে। 
তবে বাপ না কৈল উদ্দেসে। 
বিবাহ না দিল হেন বরে। 
বস্ত্র পড়ুক তার সিরে॥ 
জথন ঠিলাম অবস্থিত] । 
যুগল নয়ন থাইল পিতা ॥ 


৮৮ 


তখন কথিল বুদ্ধ জন। 
পুনরপি নেউটুক যৌবন ॥ 
ছুরেতে তেয়াগিয়! রঙ । 
পরিতোশে আনি তবে গজ ॥ 
তবে সে পুরয়ে মোর আস। 
হ1 হা বিধি করিল নৈরাস।॥ 
জন ছিলাম বাপঘর। 

কোঁথ। ছিল ছেন পোড়া বর ॥ 
অনঙ্গ আনলে সভে বলে। 
কুমারের পোয়ান জেন জলে ॥ 
নীববিল ভে চিত । 

বরিতে চলিল ভুরিত॥ 
মেনকা লৈয়! জত সথা। 
শিবের সমুখে দিল দেখা ॥ 
অস্বকাচরণে দিয়! মতী। 
কবিচন্ত্র কছে মুতারথি ॥ৎ। 


॥ মঙ্গল রাগ ॥ 


মেনক1 বরিল শিবে পায় দিয় দধি। 
ন্েেউটা জালিয়। ফিরে সকল যুবতী ॥ 
গলায় মনর দিয়! ফিরে যথাবিধী। 
মহেসের মুকুটে হাসিল কলানিধী॥ 
রতনে ভূসিল গৌরী কলধৌতনিভা। 
উচ্চ'রে মঙ্জল জত সধবা বিধব! ॥ 
অঙ্গনে সানন্দ জত কথাবরবজ । 
ভূবনমোহন বূপ ব্রষে ব্রষধবজ্ঞ | 
সিংহপ্রষ্ঠে ভ্রিপুর। দ্বিভুজে নাগদল। 
চারি দিগে চারি বত্ব প্রদ্দিপ উজ্জল ॥ 
ধরিলেক অন্তষ্পট স্ুতক্ষন পাইয়া । 
সযিরণ বেগে সিংহ জায় বইয়াং ॥ 
প্র্নক্ষিণ সাত বাঁর ছুই হাত বুকে। 
ঘুচাইল অগ্ু্পট শিবের সমুখে ॥ 

পাক দিয়! পেলে পান উর্ধ দুই ভুজে। 
হরবোরীয় দিঘাহে সফল দেখ নাচে ॥ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক৷ 


[ ধ্র সংখ্যা 


ত্রলোক্যমোহিনী(১৪ক)দেবী বুঝে পরিপাটী। 
দই কর্ণে তুলি দিপ চিরাতের কীঠি।॥ 
হরিল ছুহার মন নাচনে২। 
যাল্য দিয়া ভগবতী বরে ব্রিলোচনে ॥ 
বিবিধ ওষধ দিল মুকুটে মথিয়া। 
নারিকেল পিয়ে প্রুর বুকে হাথ দিয়া ॥ 
নায়েকে ঢামুণ্ডা চণ্ডী করিবে কল্যান। 
তোমার প্রসাদে হউক ধনপুতবান ॥ 
বৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী। 
প্ীধুত মুকু? কছে সেবিয়া ঈশ্বরি ॥ * ॥ 
॥ কামোদ রাগ ॥ 
মধুর মণল বাজে ছুন্দবি দিমি২। 
গোঁরি মহেসে ছুহে করিল ছামনি ॥ 
প্রেত ভূত পিচাস সঘনে পেলে চেল! । 
উরিল নারদ মুনি কন্দঈলমেখলা ॥ 
হুড়ান্ডড়ি মারামারি কন্তাবরগনে। 
ব্য;কুল বসিষ্ট মুনি কন্দল মার্ঞনে ॥ 
সগুড় চ'উলি পেলে জত বিগ্তাধরি। 
মধুকবকোলে কেলি করে মধুকরি ॥ 
নারদ কথিল ঞ্রুপা কর সর্বজনে । 
মাজ্জিল(*)কন্দলরে শিলা গুয়! পানে ॥ 
ধন্য হিমালয় গিরি ধন্ত সে যেনকা। 
কোটা ঠান্দ মুখবরে গৌরি দিল বিভা ॥ 
ধনিং করে জত উর্বমি গনিকা। 
অন্তরে হরিল হইল স্ুনিঞা মেনকা ॥ 
বেদমন্ত্র পড়ে গুরু কোলে ভগবতি। 
সুণান্দল দিল আশী সকল যুবতি ॥ 
কন্তাদান জথাবিধি কৈল হিমগিবি। 
স্করেরে সংপ্রর্দান করিল সঙ্করি | 
দক্ষিণ! সন্তোসে ধ্বিজ পড়ে স্রতবেষ। 
জে বচনে সকল দারিছ হঃখ ভেদ ॥ 
খির ভোজন কবে মেস সন্করি। 
সুখে পু গেল জত নগরে নাগরি ॥ 
পুম্পের সযায় হর ত্রিপুরা সহিত। 
শ্লীযুত যুকুন্দ কহে বাস্থলির গিত || * | 
॥ প্রথম পালা সমঘান্ত || 


“গৌড়ীয় মমাজ' 
প্রতিবাদ 


শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচ্ বাগল মহাশয়-রচিত ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৪ ভাগ, 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত *গৌঁড়ীয় সমান" নামক প্রবন্ধে অনেকগুলি তৃল আছে। রীতি- 
বিরুদ্ধ কাজও প্রবন্ধকার যোগেশবাবু ইহাতে কিছু করিয়াছেন। এইগুপি সন্ধে আলোচনা 
প্রয়োত্রন মনে করি। 

গৌড়ীয় সমান প্রবন্ধের কল তথ্য ব্রজেজনাথ বন্্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মংবাপঞ্জে 
সেকালের কথা? প্রথম খও, তৃতীয় মংস্করণ, পৃঃ ৯-১৩) ৪৯৭ হইতে নকল করা হইয়াছে । 
কিন্ত এ নকলেও অনেক ভূগ আছে। প্রথমে এই নকলের ভূলগুলির কথা বলিব; সঙ্গে 
সঙ্গে অন্ত ছোটখাট ভূল গুলিও দেখাইব 

প্রবন্ধের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এবং অন্গপ্র রামঘলাল দের পরে 
মূলাতিরিক্ত “সরকার শবটি আছে। গ্রচপিত রীতি অস্থসারে উহা চৌকা বন্ধনীর মধ্যে 
দেওয়৷ উচিত ছিল। মূলের কাশীনাথ মঙ্লিক স্থলে উপরোক্ত অনুচ্ছেদেই হইয়াছে 
"কাশীনাথ মারা" 11! প্রথম পষ্ঠার পাদটাকায় “00. 49-64. [,00007% স্থলে--1)9 
ঠ819610 0০01091) [00001], 106081009: 1899 হওয়া উচিত ছিল । শিগড় শবের 
প্রচলিত অর্থ_বেড়ী; পাবদ্ধনী। যোগেশবাবু তাহার গ্রবন্ধে তাহ! (১৮ পৃষ্ঠা) 
প্তারতবাসীর গলায় পরিতে বাধ্য” করিয়াছেন। পত্রিকার ২১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অন্চ্ছেনে, 
মূলের প্উত্তর২" [ অর্থাৎ উত্তরোত্তর ] স্থলে “ত্বরই” হইয়াছে। ঠিক পরের অনুচ্ছেদে 
'দ্রমাচার দর্গণ' «২* ডিসের” স্থলে "২৩ ডিসেম্বর” হইয়াছে!!! 

নকল্পকারীর দোষে যে এই তৃলগুলি হইয়াছে, তাহা হুষ্প্ট । এই শ্রেণীর প্রবন্ধ নকল 
করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। বর্তমান প্রবন্ধ দকল করিবার সময় তাহ মানিয়! চলা 
হয় নাই বলিয়া! মনে হয়। ৃ 

নকলের তুল ছাড়া। প্রবন্ধটিতে অস্পষ্ট উক্তি অনেক আছে। একটি মাত্র দেখাইব। 
প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় যোগেশবাবু বলিয়াছেন: গৌড়ীয় সমাজের “মূল বাংল! অনু্ঠান- 
পত্রধানি পাইতেছি না।” এই অস্পষ্ট উক্তি হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি 
বন্ধ অন্ুন্ধান করিয়াও উহা পান নাই। কিন্ত ব্রজেজ্্রনাথের পুস্তকের ৪০৭ পৃষ্ঠার মন্তব্য 
পনুমরণ করিয়াও যদ্দি তিনি উহ! ন| পাইয়া থাকেন, অথব। এপ অনুসন্ধান করিবার সময় ও 
শক্তি যদি তাহার ন| থাকে, তাহ! হইলে এ বিষয়ে ্গষ্ট করিয়া লেখ! কি তিনি উচিত মনে 
করেন ন1? ইতিহাসের ছাত্র তিনি ইহ! নিশ্য়ই জানেন যে, এই শ্রেণীর অস্পষ্ট উক্তি 
ধঁতিহাসিক প্রবন্ধের গৌরব কতখানি লাঘব করে। 

যোগেশবাবুর প্রবন্ধের কয়েক স্থানে গৌড়ীয় মাজে উপস্থিত ব্যকিবর্গের নাম আছে। 

রর 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | তয় লংখ্যা 


ছুইটি স্থলে দলের প্রথম জনের নামের পুর্বে “পণ্ডিত” শবটি আছে। প্রথম বার (পৃঃ ১৬) 
রামজয় তর্কালঙ্কারের নামের পূর্বে এবং দ্বিতীয় বার (পৃঃ ২০) রঘুরাম শিরোমপির নামের 
পৃর্বে। এ রীতিও অপূর্ব। পণ্ডিত শবটি যদি দলের প্রথম জনের বিশেষণ হয়, তাহ 
হইলে জিজ্ঞাম্ত এই যে, দলের অপর তর্কালঙ্কার শিরোমণির! কি অপরাধে বিশেবণহীন 
তাবে উল্লিখিত হইলেন। তাহ! ছাড় রামজয় তর্কালঙ্কার, রঘুরাম শিরোমণি প্রতৃতি 
ষে অর্থে পঙিত,_রসময় দত্ত, প্রসন্কুমার ঠাকুর সেই অর্থে পণ্ডিত নহেন। এই ভক্ত 
পণ্ডিত শব্দটি, কষ্টকল্পনা করিয়াও দলের সকলের বিশেষণ বল! যায় না। 

শর্দেশের হিত-সাধনের অন্ত এরূপ বন্থ প্রচেষ্টা আবশ্তক, যাহ| কোন ব্যক্তিবিশেষের 
দ্বার একক তাবে**** ইত্যাদি বাইবেলগন্ধী অন্্বাদ সন্বপ্ধে কিছু বলা বাহুল্য। 
১৯ পৃষ্ঠার *ড০ (৩:০1০:৩..." প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে গুম্পষ্ট নকলের ভুলের (এ বাক্যের 
ভূতীয় পঙ ক্তিতে “400 6:0081007৪* শব্দের পর বাক্যের প্রধান ক্রিয়া 9:39970859 
কথাটি ন! নেওয়ার ) সন্বন্ধেও কোন কথা বলিব না। কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজীর অনুবাদের 
মধ্যে-_”এই ভাৰে বাংল! সাহিত্যের ভাগ্ার পুর্ণ হহবে”__-এই কথার মূল তিনি কোথার 
পাইলেন, তাহা! জিজ্ঞাস! করিব। 

প্রবন্ধের সকল স্থানে এই ভাবে নানা রকম ভূল খাকিলেও যোগেশবাবুর ভঙ্গিটি বড়ই 
উপানেয়। সমাজের উদ্দেপ্ত সথস্ধে কিছু বলিয়া (অংশ ১), অহুষ্ঠান-পঞ্জরটির 
মন্্বালোচনায় আসিয়া ( অংশ ২), পরবর্তী অধিবেশনগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার 
পর-_ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া তিন্নি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন (অংশ 
৩)। সভার বিবরণ, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম, চা্দার পরিমাণ--সমস্তই “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা” হইতে নকল করিয়া! যোগেশবাবু এ আকরপ্রস্থের খণ স্বীকার করেন নাই। 
প্রমাণ লোপ করিয়া তাহার নকলের ভূলগুলি সংশোধনের পথও বন্ধ করিয়াছেন। ইহা 
ইতিহাস-শান্ত্র-ৰিরুদ্ধ ও নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও কারণহীন নয়। পরিষদ্দের নিয়মাবলীর ৪ 
ধারার অভিপ্রায় অনুসারে গাহার প্রবন্ধের মৌলিকতা৷ প্রমাণ করিবার অগ্ত ইহার 
প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল। 

প্রবন্ধের শেষের দিকে যোগেশবাবুর প্রতিহাসিক নিষ্ঠ। প্রকাশ পাইয়াছে। অতি ছোট 
ছইটি খবরের পর ব্রজেজ্্রনাথের গ্রন্থের নাম তিনি করিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধের স্বান- 
বিশেষে তীহার সাবধানতা দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়। তাহার মতে সমাজের 
চারিটি অধিবেশন হুইয়াছিল। *চ।রিটি”_-এই শবও তিনি অনেক সময়ে বিশেষণহীন ভাবে 
লিখেন নাই )--"অন্যুন চারিটি” লিখিয়াছেন। কিন্তু এত আড়ম্বর সত্ত্বেও তাহার শেব 
সিদ্ধান্ত পর্বতের মুষিক প্রসবের স্তায় কৌতৃককর। 

সমসাময়িক সংবাদপত্রে গৌড়ীয় সমাজের ছয়টি মাত্র অধিবেশনের উল্লেখ আছে।১ যে 


১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তথ! যোগেশবাবুর প্রবন্ধে ছয়টি অধিবেশনের উল্লেখই 
আছে। অথচ যোগেশবাবু বলিয়াছেন “অন্যন চারিটি |” গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমরা পূর্বে 
অনেক দেখিয়াছি । কিন্ত এরূপ আপাদমভ্ভক গবেষণ! আর দেখি নাই। 





৬০ বর্ষ] “গৌড়ীয় সমাজ”_-প্রতিবাদ ৯১ 


'সমাচার দর্পণ” অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক অধিবেশনের সংবাদ ছাপাইত, 
ভাহাতেও পরবর্তী অধবেশনের কোন খবর নাই। সমাজগৃ নির্মাণ করিবার প্রস্তাব 
হইলেও উহ! নিম্মিত হয় নাই। কালীশঙ্কর ঘোষালের 'ব্যবহারমুকুর' নামক গ্রন্থ সমাজের 
পক্ষ হইতে প্রকাশের কথ হইলেও সমাব্জ তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। পরবস্তী 
কালের কোন গবেষণামূলক গ্রন্থের সম্কলক অথবা প্রকাশকদের কেহ নিজেদের পূর্ববগামী 
হিসাবে বা অন্ত কোন ভাবে গৌড়ীয় সমাজের নাম করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বার! 
সমাজ ব! সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গৌড়ীয় সমাজ উল্লেখযোগ্য । কিন্ত 
ইহা তো ব্রজেন্্রনাথ বহু পূর্বেই দেখাইয়াছেন। এই অন্তই ব্রজেক্জনাথকে অতিক্রম 
করিবার ইচ্ছায়, সমাজের কর্মের ও প্রভাবের কোন চিহ্ন পরবর্তী কালে না থাকা সত্ত্বেও 
যোগেশচন্্র তাহার প্রবন্ধে লিখিলেন (পৃঃ ২২1 :__বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের এই ষে 
ক্রুত উন্নতি ও বহুমুখী প্রসারলাত-_ইহার মূলে গৌড়ীয় সমাজের মলল-হস্ত প্রীত্যক্ষ (810) 
করি” 11 

নকলের ভূল, ইংরেজীর অগ্থবাদের স্ভূুল, কীচা অন্ুবান্ধ এবং প্রবন্ধের সমস্ত উপাদান 
ব্রজে্রনাথের গ্রন্থ হইতে নকল করিয়া অতি অবান্তর ছুইটি খবরের শেষে তাহার গ্রন্থের 
নাম করিয়৷ ব্রজেঞ্জনাথের কীর্ডিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করিবার ও পাঠকের নিকট সাধু 
সাজিবার অপচেষ্টা ছাঁড়া এই প্রবন্ধে যোগেশবাবুর নিজশ্ব কিছুই নাই। 

যোগেশবাবুকে আমি শ্রদ্ধা! করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই আয়াস ম্বীকার করিয়া এত কথা 
লিখিলাম। এই ধরণের প্রবন্ধ তাহার ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ন্থনাম কি তাবে নষ্ট 
করিবে, তাহ! তিনি দয়! করিয়া ভাবিয়া! দেখিবেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন মাল- 
মসল! আবিষ্কার ন। করিয়। নুতন কথা বল। যায় না। এ সত্য তাহার ভুলিয়া! যাওয়া 
উচিত হয় নাই। 
শ্রপ্রবোধকুমার দাস 


উত্তর 


শ্রীধৃত প্রবোধকুমার দাসের প্রতিবাদ পাঠ করিলাম । ইন্াকে প্রত্তিবাদ না বলিয়া 
“অভিযোগ” বলাই যুক্তিযুক্ত। প্রবোধবাবুর অভিযোগ--আমি যুল প্রমাণাদি লোপ 
করিয়া পূর্ব-আলোচিত বিষয়ই উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কারণ প্পরিষৎ 
নিয়মাবলীর ৪ ধারার অভিপ্রায় অনুসারে তাহার [ যোগেশবাবুর ] প্রবন্ধের মৌলিকতা 
প্রমাণ করিবার জন্ত ইহার প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল।* প্রবোধবাবুর আর একটি উক্তি-_ 
“ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন মালমশলা। আবিষ্কার না করিয়া নূতন কথা৷ বল। যাঁয় না) এ সত্য 
তাহার [ যোগেশবাবুর ] তুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই ।” অভিযোগকারীর এই উক্তিওলির 
সভ্যত! প্রথমেই যাচাই করিয়া দেখ! যাক্‌। 


৯২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা' [খর লংখ্যা 


'গোঁড়ীয় সমাজ, প্রবন্ধে আমার মূল বক্তব্য গোঁড়ীয় সমাজের অন্ুষ্ঠানপত্র সম্পর্কে । 
এই অন্রষ্ঠানপত্রের ভিত্তিতে আমি গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্ত, কর্ধপ্রণালী এবং অধিবেশনাদির 
আলোচন! করিয়াছি। অগ্ুষ্ঠানপত্রথানি তখন বাংলায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলেও 
আমি এখানি ব্যবহার করিতে পারি নাই। এথানির ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশিত হয় 
১৮২৩ সনে ওরিয়েন্টাল রিভিযু'তে। ইহার সঙ্গে সমাজের প্রথম ছুইটি অধিবেশনের সংক্ষি 
বিবরণ-__মায় টা্দার পরিমাণ ও সভ্যদ্দের নাম__ প্রদত্ত হয়। এ সকলই লগুনের “এশিয়াটিক 
অর্ন[যালে হব উদ্ধৃত হইয়ান্িল। আমি সেযুগের ও এধুগের বহু ইংরেজী বাংল! পুস্তক 
দেখিয়াছি, পত্র-পত্রিকারও ফাইল ঘথাটিয়াছি। কিন্ত কোথাও এ সম্বন্ধে আলোচনা 
অস্তাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বহু অযুল্য জিনিঞ্জের মত এটিও লোকচক্ষুর 
অগোচরে অনাদৃত অবস্থায় ছিল। 

১৮২৩-২৪ সনের 'সমাচার দর্পণে “গৌড়ীয় সমাজে'র কিছু কিছু বিবরণ বাহির হয়, যেমন 
এঁ সময়ের সমাচার চঞ্জিকায়ও বাহির হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৯-১১ পৃষ্ঠায় গৌড়ীয় সমাজের চারিটি 
অধিবেশনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৪০৭ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠানপত্রথানি মূলে ও 
অনুবাদে কোথায় রহিয়াছে তাহার নির্দেশমাত্র আছ্ধে। যে-কোন অর্ুসন্ধিৎন্থ পাঠক-পাঠিক! 
দেখিতে পাইবেন--'সংবাদপঞ্জে সেকালের কথায় প্রদত্ত বিবরণগুলিতে গৌড়ীয় সমাজের 
অন্থষ্ঠানপত্র হইতে কোথাও উদ্ধৃতি নাই। এখানির কথ! মাত্র তিন বার অতি সংক্ষেপে 
এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে £ (ক) **' এ সভায় অধ্ুষ্ঠানপঞ্র পাঠ করিলেন” (পৃ. ৯)$ খে) 
*...যে অনুষ্ঠানপত্রথানি পাঠ করা গেল...” (পু. ১০) এবং গে) ****দভায় অঙ্ুষ্ঠানপত্র 
আপনি পাঠ করুন..." (পৃ. ১১)। গৌড়ীয় সমাঞ্জের অন্ুষ্ঠানপত্রথানির, সাধারণ পাঠক" 
পাঠিকার অজ্ঞাত বিধায়, আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কোথায়ও অনুষ্ঠানপত্রধানির 
উল্লেখ বা ইহা! প্রাপ্তির নির্দেশমান্র থাকিলেই 'এ বিষয়ে অ।লোচনা হইয়াছে" এ কথা কোন 
দুস্থ ব্যক্তি বলিতে পারেন না। 

অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধের আরও অনেক তুল-ত্রুটি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এগুলির বেশীর ভাগই এত তুচ্ছ ও নিরর্থক যে, জবাবের অপেক্ষা রাখে না। অভিযোগকারী 
প্রবন্ধের কয়েকটি ভ্রম-প্রমাদ্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই আমার 
পাওুলিপিতে ঠিকই ছিল। তথাপি মুদ্রিত ভ্রম গুলির সংশোধনও যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়। 
দিয়াছি। অভিষোগকারীর মাত্র কয়েকটি অভিযোগের জবাব সংক্ষেপে এখানে দ্দিব ঃ 

১। অভিযোগকারী 'নিগড়" শঝের প্রয়োগে €পৃ. ১৮) ভূল ধরিয়াছেন। অতিধানে 
দ্বেখিতেছি__“নিগড়” শব্ধটির প্রচলিত অর্থ শৃঙ্খল, লোহার শিকল। মুল অর্থ 'পায়ের বেড়ী, 
বটে। অভিযোগকারী যে তাষাতত্বের এই লাধারণ কথাটিও জানেন না যে, শব্ের মুল 
অর্থ ক্রমে ক্রমে বদলাইয়! গিয়! থাকে ইহাই আশ্চর্য্য । 

২। অভিযে।গকারী 'পণ্ডিত' শবটির গ্রয়োগ লইয়া আপত্তি তুলিয়াছেন। এক নেয় 


৬০ ঘধ ] গৌড়ীয় সমাজ--প্রাতবাদ' প্রবন্ধের উত্তর ৯৩ 


প্রথম নামটির আরস্তে পণ্ডিত থাকিলে, “কমা” চিহ্ন দ্বার স্বতন্ত্র করা সত্ত্বেও, শেষের দিকের 
'রসময় দত্তও” «পণ্ডিত হইবেন বলিয়াছেন । অদ্ভূত যুদি। শর রাসবিহারী ঘোষ, বিপিনচ্জ 
পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ “কমা? “কম!' দিয়া এইন্ূপ লি।খলে যে চিত্তরঞ্জন দাশকেও “্টার' 
উপাধিভূষিত মনে করিতে হইবে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। 

৩। অভিযোগকারী আমরা অন্ুবদকে (পৃ. ১৭ £ ্বদ্দেশের হিতসাধনের জন্ক'' ) 
“বাইবেলগন্ধী” বলিয়াছেন। এ বিষয়টি পাঠক-পাঠ্িকাঁরই বিচার্ধ্য। 

৪। অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধে উদ্ধত ইংরেজী অংশের (পৃ. ১৯) অন্থবাদে তুল 
ধরিয়াছেন। আমি উহার আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই, তাৎপর্য্য মান্্র দিয়াছি। 

৫। অন্যন চারিটি সভার 'অনু[ন' বিশ্যেণটিতে আপত্তি তোলা হইয়াছে, “অন্ন 
বলিবার হেতু এই £ আমার দুঢ় প্রতীতি হুইয়াছে যে, গৌড়ীয় সমাজের আরও অধিবেশন 
হুইয়াছিল। সমাজের মুল উদ্দেশ্ত_-( ক) বাংল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং (খ) 
শান্তালোচনার প্রসার দ্বারা গ্রীষ্টানির প্রতিরোধ । ক্রমে শেষোজ্জ উদ্দোস্তটি গ্রকট হইয়া! পড়ায় 
মিশনরী পরিচালিত “সমাচার দর্পণে ইহার সংবাদ আর প্রকাশিত হয় নাই। অনুষ্ঠানপঞ্রের 
বিষয়বস্তু এই কারণেই 'দর্পণে' স্থান পায় নাই বলিয়! মনে হয়। সংবাদপত্রে সেকালের 
কথা" ( ১ম খণ্ড) প্রথম গ্রন্থনকালে বছু অনুসন্ধান করিয়াও “সমাচার চক্জরিকা'র এ সময়কার 
ফাইল পাওয়া যায় নাই। এই সকল ফাইল পাওয়! গেলে গৌড়ীয় সমাজের পরবর্তাঁ 
অধিবেশনগুলির কথাও হয়ত জানা যাইত। 

৬। অভিযোগকারীর মতে আমার “শেষ সিদ্ধান্ত পর্বতের মুষিক প্রসবের স্তায় 
কৌতুককর+। গোঁড়ীয় সমাজের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না, সমাজ কর্তৃক কেন বই ছাপা! 
হয় নাই--এই সকল কারণে তিনি প্ররূপ উর্ডি করিয়াছেন। এ সময়কার বাংলাদেশের 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অভিযোগকারী এরূপ 
মন্তব্য নিশ্চয়ই করিতেন না। তখন নব্যশিক্ষার ফলে সবেযান্র আমাদের সঙ্ব-জীবন গড়িয়া 
উঠিতেছিল। গৌড়ীয় সমাজের মত একাডেমিক এসোসিয়েশান, সর্ধতত্বদীপিকা সভা, 
বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সতা, সাধারণ জ্ঞানোপা্িকা সভা, ভূম্যাধিকারী সতা-_-কত সতা! সে 
সময়ে স্থাপিত হইয়াছে আবার উঠিয়া! গিয়াছে। কিন্ত তাহাদের প্রভাব বা দান আজিও 
অন্বাকার করিবার উপায় নাই। ইহার্দের কোনটিরই নিজদ্ব বাড়ী ছিল না, ইহাদের দান 
বা কৃতি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ না থাকিলে, বা পরবর্তার! উল্লেখ না করিলেও কি এইজগ্তই 
আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে? গৌড়ীয় সমাজ আমাদের সাহিত্য-সংস্কতিমূলক সঙ্ঘ- 
জীবন বা সঙ্ববন্ধ প্রচেষ্টায় পথিকৃৎ। ইহার প্রেরণ পরবর্তী দশ-পনর বৎসরে সমগ্র 
বাংল। সাহিত্য এবং বাঙালীর সমাজ-জীবনে উপলব্ধ হইয়াছিল। 

৭। অভেযোৌগকারী আমাকে 'নকলকা রী বিশেষণে আপ্যাযিত করিয়াছেন। অন্ততঃ 
দশ বার 'নকল+ শব্টিও উক্ত অভিযোগ-পত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে । নকল" কথাটির গ্রচপিত 
অভিধানিক অর্থ_ “অনুকরণ” 'প্রতিলিপি'। অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধে কোথায় 


৯৪ সাহিত্য-পরিষ্ং-পত্রিক! [ ত্য লংখ্যা 


অগ্ভকরণ ব! প্রতিলিপির স্পর্শ পাইলেন বুঝিলাম না। আমি সমসাময়িক তথ্যসমূহ বাচাই 
করিয়। দেখিয়াছি, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”ও অবশ্যই দেখিয়াছি। যেখানে যেখানে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন বোধ করিয়াছি সেখানে সেখানে গ্রন্থখানির উল্লেখও করিয়াছি। 
অতিযোগকারা আমার প্রবন্ধ লেখার মূলে বিশেষ উ্দেশ্ত আরোপ করিয়াছেন। তবে 
আমি যে ইহাতে নূতন বিষয়ই আলোচন! করিয়াছি সে সম্বন্ধে আশ! করি দ্বিমতের 
অবকাশ নাই। 
শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল 


[ এ সম্বন্ধে আর বা্গাছ্যাদ প্রকাশিত হইবে না।--স, সা. প. প. ] 


জম-সংশোধন 
পৃষ্ঠা পঙড্ি হইবে ন। হইবে 
১৬ ১৫ কাশীনাথ মান্না কাশীনাথ মল্লিক 


২১ ২৮ ২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩ ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ 


সভাপতির ভাষণ 


প্রায় পয়তাল্িশ বহর হইতে চলিল, ১৩১৫ বঙ্গাষের ২১শে অগ্রথায়ণ বর্তমান পরিবৎ- 
মন্দিরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব হুয়। সেই অনুষ্ঠানে রবীজ্নাথ বলিয়াছিলেন : 

“আমাদের দেশ বহুকাল হইতে পুত্রহীন ছুইয়। শোক করিতেছে। সে যাহা 
আরস্ত করে, তাহ। কোনে! একটি ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়! দেখা দেয় এবং সেই 
একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া বায়,--তাছার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার 
পরম্পরার মধ্য দিয় ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়। লইয়! যাইবার কোনে! 
উপায় নাই। ক্ষুদ্্রতা, বিচ্ছিন্নতা, অসমাপ্তি কেবলই দেশের খণের বোঝা বাড়াইয়াই 
চলিয়াছে, কোনোটাই পরিশোধ হইবার কোনো! মলক্ষণ দেখ! যাইতেছে ন1।” 

গত অধশিতাবীকাল বঙ্গমাতার বহু কৃতী সন্তান আমাদের এই:বঙগীয়-সা হিত্য-পরিষৎকে 
আশ্রয় করিয়া বাংল! তাষা, সাহিত্য ও ষংস্কতির--অর্থাৎ, বাংল! দেশ ও জাতির বনবিধ 
কল্যাণ ও উন্নতি বিধান করিয়াছেন) কিন্তু সে সমস্তই প্রায় ব্যক্তিগতভাবে কিংবা 
দলগততাবে। নান! জনের সমবেত ঠেষ্টায় সার্থকতা-পরম্পরার মধ্য দিয়! এই প্রতিষ্ঠান 
সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ও স্বগ্রতিষ্ঠ হয় নাই। কথনও রামেক্জনুদর-ব্যোমকেশ, কখনও 
হুরপ্রসাদ-নলিনীরঞ্জন-অযৃল্যচরণ, কখনও হীরেম্্রনাথ-রাজশেখর, কখনও যছুনাথ-ব্রজেজ্জনাথ 
পক্ষিমাতার মত এই প্রতিষ্ঠানকে বুকের উষ্ণতা দিয়া রক্ষা করিয়াছেন; শক্জ-আশ্রয়- 
নিরপেক্ষতাবে শুধু সাধারণ সান্ত ও কমীদের মেবায় ও টানে পরিবৎ-রথের চাকা চলে 
নাই। এই পদ্ধতির কুফল আজ আমর] শোচনীয়তাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি । আর বখন 
এক ছুই বা! তিন শ্বার্থলেশহীন সম্থায় ব্যক্তিকে পরিষৎ-মন্দিরের কার্ধপরিচালনার জন 
আমর একান্ততাবে পাইতেছি না, তখনই আমাদের অন্গতব হইতেছে যে, এক দুই তিনকে 
বাদ দিয়া নিরানব্বই একশো! একশো-এককে ধরিলে আমাদের এতখানি বিপদ্‌ হইত না। 
পরিষৎ এমন অমহায় হুইয়! পড়িত ন|। 

আগে এক ছুই তিনের পিছনে রাঞা অমিার শ্রেণীর লোক ছিলেন একাধিক ) কোনও 
অপ্রত্যাশিত কারণে ভরাডুবি হইতে বমিলে এক ছ্থুই তিনের প্রতাবে তাহারাই সামলাইয়। 
লইতেন। এই কাছি-টানা পরিবহন-নীতি সারা পৃথিবী হইতেই উঠিয়া যাইতেছে, বাংল! 
দেশের বড়লোকেরা গরীব হইয়া পড়াতে এখানে অনেক পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছে । পৃথিবীর 
অগ্থব্র যেখানে উঠিয় গিয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র সাহিত্য-শিল্প-সংস্কতি প্রতিষ্ঠানগুলি চানু 
রাখিয়াছেন। এখানে গুরাতনের পতন হইয়াছে, কিন্ত নূতন তাহার দায়িত্ব একেবারেই 
লয় নাই। যতক্ষণ এই সব কার্ধকরী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ তো এগুলিকে 
বাচাইয়! রাখিতে হইবে। নহিলে এই পরিধদেই বহু মূল্যবান্‌ পুধি, মৃতি, মুদ্রা, চিত্র এবং 
অমংখ্য ছঙ্খাপ্য বইয়ের যে সম্পত্তি গত বাট বৎসরের চেষ্টায় জম! হইয়াছে যাহ! আর অন 
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কোথাও নাই, সেগুলি তহুনছ হুইয়! বাইবে। সর্বনাশ হইবে বাংল! দেশ ও জাতির। 
এখন আমাদের উপযুক্তপরিমাণ সত্য নাই বে, তাহাদের টাদায় সব নুুতাবে চলিবে ) 
এককালীন দান নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য হাস্তকরভাবে নগণ্য, করপোরেশন 
সামান্ত বা দিতেন, তাহাও বন্ধ করিয়াছেন--পরিষৎ-প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের আয় হইতে 
আমরা পরিষৎকে কোনে! রকমে ভাসাইর! রাখিয়াছি। এই ভাবে বই বেচিয়া পৃথিবীর 
আর কোনো সংস্কতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে আত্মরক্ষা! করিতে হয় বলিয়া আমার আনা নাই। 
এখানেই দেখুন, হিন্দী-সাহিত্য-পরিষৎ্, এশিয়াটিক সোসাইটি, তাগ্ডারকর ইনৃষ্টিটিউট 
প্রভৃতি কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য পাইয়। বাচিয়া আছেন। অথচ ষ্াহারা দেশ ও জ।তির 
অন্ত যাছা করিতেছেন, পরিষৎ তাহার চেয়ে কম কাজ করিতেছেন না। যে কেহ 
পরিষণের পূর্বাপর ইতিহাস অঙ্থধাবন করিলে ইহ! উপলব্ধি করিবেন। 

এখন এই অবস্থায় আমাদের কর্তবা কি? আবার নৃতন করিয়! আমর] এই পরিষৎকে 
দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিতে চাই। তাহারাই ইহার সম্পত্তির দারিত্ব লইবেন, 
ইহাকে চালু রাখিবেন। আমার হিসাবে পরিষৎকে স্বষ্ঠুভাবে চাল!ইতে হুইলে মাত্র ছুই 
হাজার মাসিক এক টাক! হারের সত্য চাই। তন আর কাহারও দরজায় আমাদের 
যাইতে হইবে না- না! সরকার, না জমিদার। বাচিয়! থাকিবার জগ্ত এটিকে তখন শুধু 
বইবেচা-প্রতিষ্ঠান হইয়াও থাকিতে হইবে না। এখন নিয়মিত চাদ! দেন, এমন মান্ত্র পাচ 
শত সভ্য আছেন। আর মাত্র পনেরো! শত সভ্য কি পরিষৎ কামনা! করিতে পারেন ন1? 
এই ছুই হাজার সভ্য নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিষণের পরিচালন- 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিলে ব্যক্তি বা দলগত একনায়কত্বের যে সন্দেহ অণেকে করিয়। থাকেন, 
তাহারও আর অবকাশ থাকিবে না। 

সম্পূর্ণ বিলোপ ও ভাঙন হইতে রক্ষা গাইতে হইলে এই ধরনের পরিবর্তণ করিতেই 
হইবে_এই আমার শুুচিস্তিত অভিমত। আজ বাড়ি-তাড়া [দয়া ও বই বেচিয়! যে 
পরিষৎ টিকিয়। আছে--ইছা! সমগ্র বাঙালা জাতির অগৌরব। এই অগৌরব হইতে অবিলম্বে 
বাঙালী জাতিকে বাচানো দরকার । আমার এই আবেদন সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে।& 
| শ্লীজনীকাস্ত দা 

সভাপতি 

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
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বঙ্গীয়:সাহিত্য-পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিরূম করিয়! বর্তমান বর্ষে ৬০ বৎসরে পদার্পণ 
করিল। ৫৯ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী সংক্ষেপে সদন্তবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। 

শোৌক-সংবাদ-_-বিগত বাধিক অধিবেশনের পর হইতে আজ পধ্যস্ত আমরা যে মকগ 
পরম হিট্তষী সংন্তবর্কে হারাইয়াছি, প্রথমেই তাহাদিগকে ম্মরণ করিতেছি ও তাহাদের 
কার্ধ্যাবলী সকৃতন্তরচিত্তে উল্লেখ করিতেছি । 

বিগত ১৭ই আশ্বিন স্বুসাহত্যিক এবং এতিহাসিক ব্রজে্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
আমাদের পরিত্যাগ করয়! গিয়াছেন। বিগত ১৮২০ বৎসর তিন পরিষর্দের নান! বিভাগে 
কাজ করিয়! পরিষদের সহিত একাত্তর হইয়াছিলেন। ব্রজেন্ত্রনাথ সাহিত্য পরিষদের কি 
ছিলেন এবং সাহিতা-পরিষং ব্রজন্দ্রনাথের কি ছিদলন, তাহ। বাংলা সাহিত্যের অগ্ররাগী 
মাত্রেই জানেন। দারুণ আধিক অসসতির সময় তিন কর্ধভার গ্রহণ করেন। একনিষ্ার 
সহিত পরিষদ্দের পেব। করিয়া! তিশি পরিষদকে প্রণ্তকুল অবস্থার মধ্যেও স্বাবলম্বী করেয়! 
গিয়াছেন। আমর! তাহার পুণ্য স্বৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। 
ব্রজেন্্রনাথের মুন্্যুর প্রায় অবাবহিত পরে আমরা ২৩এ কান্িক প'রষদের প্রতিষ্ঠাকালীন 
সঠ্য, প্রাক্তন সইকারী-সভাপতি ও বিশিষ্ট-মশ্য পঞ্ডিতাগ্রগণ্য বসস্থরঞ্রন রায় বিধ্ল্নভ 
মহাশয়কে হারাইয়াছি। পরিষৎ- পুথিশ]লায় কাজ করিতে-করিতেই তিশি 'গ্রকুষণকীর্তনের 
পুথি আবিষ্কার করিয়া! ও বিস্তৃত টাকা-সহযোগে পর্রষৎ-মন্দর হইতে তাহা প্রকাশ করিয়া 
বাংলা ভাষা ও সাহত্যের ইতিহাসে বুগ'স্তব অ'নয়ন করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ফুল 
তাহার মহিত পরিষ২ও অবিশ্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হষই্র'ছেন। বিগত ১৫ই আষ্ঢ 
বিখ্যাত মনোবিদ ও প্রার্টন সহকারী-সতাপ'ত ডাঃ গিরীন্্রখেখর বন্থু পরলোক গমন 
করিয়াঙেন। গিরীন্ত্রশেখর তাহার বিতিরমুখী প্রতিভাদ্ারা বাংলা তাষা ও সাহিত্যকে 
সমুদ্ধ কারয়া গিয়াছেন। ইহাদের স্বুতি শ্রঙ্জার সহিত জাতির অন্তরে চিরম্মরণীয় হইয়! 
থাকিবে। এতত্ক্যতীত সাধারণ সদস্ত ডাঃ অ'নল সেন, ভূতনাথ কর, এস. আর, দাশ, 
নুরেন্্রনাথ দে, দৈবকী প্রসন্ন রায়ের মুষ্ঠাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

প্রার্তন সন্ত ম্রপ্রচ্দ্ধ দার্শনিক ডাঃ শ্বব্জেনাথ দাশ গুপ্র, রাজনী তজ্ঞ নলিশীরঞজন সরকার, 
অধ্যাপক সুবোধচন্ত্র মহলানখীশ, 'শল্ী যা“মন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভৃতপূর্বব বিচারপতি 
দ্বারিকানাথ মিত্রের মঃ্যও বিশেষভাবে উল্লেধষোগ্য। পৌরপতি নির্শলচন্ত্র চন্ত্র সদ না 
হইলেও পরিষনের হি গকাজ্ী ছিগেন। দেশনেত শ্তামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল- 
বিয়োপে সমগ্র জাতি আজ শোকদন্ধ। দাজশীতি-ক্ষেততের কথা উল্লেখ ঘা করিলেও 
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শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাছার দান এবং বাংল! ভাবার প্রসার ও মর্যযাম। বুদ্ধির অন্ত তাহার অপরিসীম 
চেষ্টা তাহাকে অবিস্মরণীয় কয়া রাখিবে। 

সমসংবাদ £__পরিষদ্দের এবং বাংল1-তাষাভাষীর পক্ষে ছুইটি আনন্দের সংবাদ আমি 
ঘোষণা করিতেছি । প্রথম, পরিবর্তিত কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয় আইনে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
পরিষদের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলা সাহিত্যের কর্মপ্রচেষ্টার শ্বীকৃতিত্বপূপ পগ্ষিদের 
সতাপতিকে পদাধিকার বলে বিশ্ববিগ্তালয়ের সদন্ত হইবার অধিকার প্রদ্দান করিয়াছেন। 
এই জন্ত আমর] পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্থবিবেচনার ভূয়সী প্রশংসা! করিতেছি। 

অর একটি শ্ুসংবাদ-_-অন্ধ, বিশ্ববন্তাপয় বাংলা-ভাষাকে বিশ্ববিস্তালয়ের দ্বিতীয় ভাবার 
তালিকাতুক্ত করিয়াঞ্থেন। বর্তমানে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এবং অবাঙ্গালী নেতৃবর্থ 
বাংলা ভাষাকে স্কচত করিবার গন্ত নির্লজ্জভাবে যে চেষ্টা করিতেছেন সেই কথা ম্মরণ 
করিয়া আমরা অন্ধ, বিশ্ববিগ্থখলয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি. এস. কৃষ্ণকে তাহার এই উদার 
মনোভাবের জন্ত আন্তরিক ধন্ঠবাদ প্রদান করিতেছি । 

এই প্রসঙ্গে আমি পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ পণগুতপ্রধান শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্ট'চাধ্যের 
পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “বাঙ্গালীর সারত্বত অবনান" পুস্তকথানির গন্ধ রবীষ্রপুরস্কার 
প্রাণ্ডিতে তাহাকে অমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 

এখন আমাদের নিজের কথায় আসিতেছি। 

বান্ধব বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছে £-_শ্রীনরসংহ মল্পদেব। 

সদন্য--১৩৫৯ বঙ্গাব্বের শেষে পরিষদ্দের বিতর প্রেণীর সদস্ত-সংখ্যা এইরূপ £-- 

বিশিষ্ট-সদশ্য-১। গ্রীযোগেশচন্ত্র রায়, ২। শ্রীযঘুনাথ সরকার, ও ৩। শ্্রীইরিচরণ 
বন্য্যোপাধ্যায়। 

আজীবন-সদন্য--১। রাজা শ্রাগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত, ৩। 
প্রগণপতি সরকার, ৪ ডাঃ শ্রীনরেন্ত্রণাথ লাহা, ৫ ডাঃ স্ুবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডাঃ 
প্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। গ্রীঁসজনীকাণ্ত দাস, ৮ শ্রীসতীশচন্ত্র বনু, ৯। শ্রীহরিহর শেঠ, 
১৪। ডাঃ প্রীমেঘনাদ সাহা, ১১। শ্রীনেমিচাদ পাণ্ডে, ১২। আ্রীলীলামোহন সিংহরায়, 
১৩। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৪। ডাঃ শ্রারঘুপীর লিংহ, ১৫। শ্রঁহছরণকুমার বন্ধ, 
১৬। শ্রীবীণাপাণি গ্েবী, ১৭। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৮। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, 
১৯।| রাজা শ্রীধীরেন্ত্রনারায়ণ রায়, ২০। শ্রীসমরেজ্রণাথ সিংহ রায়, ২১। প্রীতপনমোহন 
চট্টে'পাধ্যায়। ২২। শ্রইআ্ভুষণ বিদ্‌, ২৩। শ্রীত্রিদিবেশ বশ) ২৪ । গ্রীজগন্পজাথ কোলে, 
২ | গ্রীমহিমচজ্জ ঘোষ, ও ২৬। প্রজতেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

অধ্যাপক সদ্য _বর্ষশেষে € জন। 

সহায়ক-সদহ্য-_বর্ধশেষে ১৫। 

সাধারণ-সদন্)__-বর্ষশেষে কলিকাত। ও মফঃস্বলবাসী সংখ্যা ৬৫১। 

অধিতপল ৫ _আলোট্যপর্থে এই বন্গটি সাধান্সগ 'অধিতেশগগ হইয়াছিল। (১) অষ্ট- 


উনযপ্টিতম বাধিক কাধ্যবিবরণ ৯৯ 


পঞ্চাশত্ম বাধিক অধিবেশন--২৯এ ভাজ ১৩৫৯) (২) বিশেষ অধিবেশন--ব্রজেঞ্জনাথ 
বন্যযোপাধ্যায়ের পরপোকগমনে শোক-মভা--২৭এ আশ্বিন ১৩৫৯, (৩) প্রথম মাসিক 
অধিবেশন--৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (8) বিশেষ অধিবেশন--বসম্তরঞ্জন রায়ের পরলোকগমনে 
শোক-সভ1--২৪এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৫) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন--২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, 
(৬) তৃতীয় মাসিক অধবেশন--২৬এ পৌষ ১৩৫৯, (এই দিন পরিষদের সভাপতি 
শ্রীসজনীকাস্ত দাস প্বঙ্গীয়-সা হিত্য-পরিষৎ ও বর্তমান বাংলা-সাহিত্য" বিষয়ে এক মনোজ্ঞ 
তাষণ দেন। ) (৭) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন -২৪এ মাঁঘ ১৩৫৯, (৮) পঞ্চম মাসিক 
অধিবেশন--৩০এ ফাল্গুন ১৩৫৯, (৯) ধষ্ঠ যাসিক অধিবেশন ও খাবি বন্িমচঞ্জ্রের বাধিক 
প্বরণোৎ্সব--( এই বিশেষ অধিবেশনে বঙ্কিমচন্ত্রের চারিখানি উপন্ভাসের মধ্য হইতে একটি 
করিয়। দৃশ্ব অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন 'অয়গ্ী সজ্বে'র সদন্তাগণ। )--২৮এ 
চৈত্র ১৩৫৯, (১) সগ্ডম ম'সিক অধিবেশন--১৯এ বৈশাখ ১৩৬০, (১১) অষ্টম মাসিক 
অধিবেশন--২৬এ জ্যেষ্ঠ ১৩৬০, (১২) সমাধিক্ষেত্রে ও পরিষদ্‌-মন্দিরে কবিবর মধুসূদন 
দত্তের স্মরণে বিশেষ অধিবেশন--১৫ই আবাঢ় ১৩৬০ (এই দিন ভূতপূর্বব সহকারী 
সভাপতি ডাঃ গিরীক্রশেখর বস্থর পরলোক্গমনে শোক-সভা হয়।) (১৩) বিশেষ 
অধিবেশন--হ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা--২৪এ আঘাঢ় ১৩৬০ । 

এতত্যতীত পরিষদের উদ্ভোগে আলোচ্য বর্ষে বিশেষগ্-ত্ধারা বিতিন্ন বিষয়ে বক্তার 
ব্যবস্থা কর! হয়। এই সকল বক্তৃতায় পর্ষদের মদস্তগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক ব্যজি 
যোগদান করেন। সে বক্তৃতাগুলি নিয়ে দেওয়া হইল ।-_ 

০) লোক-সঙ্গীত (গম্ভীর! সঙ্গীত ) :-_- আলোচনা £ শ্রীজনীকান্ত দাস, ও সঙ্গীতে 
অংশগ্রহণকারী শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও তৎসম্প্রনায়--৩ মাঘ ১৩৫৯) (২) লোক-সঙ্গীতে 
' বঙ্গ মহিলা--গ্রীকামিনীকুমার রায়_-১০ই মাঘ ১৩৫৯ $ (৩) ম্যাজিক লন সংযোগে বক্তীতা-_ 
বক্তা ঃ শ্রীনির্্পকুমার বন্থ। (ক) শিল্পশান্ত্র ও ভারতের বিতিক্ন শ্রেণীর মন্দির--১৭ই মাঘ 
১৩৫৯ ) (খ) রেখ দেউলের প্রকারভেদ--২৪এ মাঘ ১৩৫৯ 7 (গ) বাংল! দেশের মন্দির. 
২র! ফাল্গুন ১৩৫৯) (ঘ) উড়য্মার মর্খির ও মর্তি-_-৯ই ফাল্তন ১৩৫৯) (8) সংগ্কতি ও 
ভারতীয় সংস্কতি-_বন্তা £ ডাঃ গ্রন্থধীরকুমার দাশগ্প্ত-_-২৩এ ফান্তন ১৩৫৯) (৫) কৰিকৃতি 
ও সমালোচনা__বক্ত| £ প্রীবিমলচন্ত্র সিংহ__৩০এ ফাল্তন ১৩৫৯) (৬) উড়িঘ্থার তাষ! ও 
সাহিতা এবং তাহার বর্তমান রূপ-_বন্ত। : হরেক মহাতাব--২র! চৈঞ্র ১৩৫৯) (৭) 
জয়দেব ও গীতগোবিন্দ--বক্তা : ডাঃ গ্রহ্শীলকুমার দে--৭ই চৈত্র ১৩৫৯ ) (৮) ম্যাজিক লন 
সংযোগে বক্তৃতা-_বক্তা £ ডাঃ শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-৫ই বৈশাখ ১৩৬০) 
(৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-_বক্তা £ গ্ররাধাগেবিশ্দ নাথ-_-১২ই ঠবশাথ ১৩৬০ ) (১০) হিন্দী 
সাহিত্য ও তাহার বর্তমান অবস্থা-_বক্তা £ ডাঃ শ্রীমহাদেব প্রসাদ সাহা--১৯এ বৈশাখ 
১৩৬০ ) (১১) রবীন্ত্র-জয়ন্তী উত্পব-_(ক) ২৫এ ঠেবশাথ ১৩৬০ কবির প্রতিকৃতিতে 
বালাদান ও জঙ্গীত; প্গীতোত্রী” সম্প্রদায়ের শিলপীগণ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। 


১৬০ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 


(খ) হ৬এ টবৈশাখ-_রবীন্ত্রনাথের খতু সগীত--বক্তা £ শ্রীসৌম্যেন্ নাথ ঠাকুর ঃ রব'জনাথের 
খতু সঙ্গীত পরিবেশন-_-“বৈতানিক” শি্পীবৃন্দ শ্রীপ্রসাদ সেনের পরিচালনায় সঙ্গীতাংশে 
অংশ গ্রহণ করেন) ( গ) ২৭এ বৈশাখ ১৩৬০--অতিনয় "গান্কারীর আবেদন” ও “বৈকুষ্ঠের 
খাতা”_ পরিষদের সদন্ত ও সদন্তাগণ অতিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন; (১২) গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শন_ বক্তা £ গ্ীরাধাগোবিন্দ নাথ--২র। জ্জাষ্ঠ ১৩৬০; (১৩) আধুনিক বাংল! ভাবা-_ 
বক্তা £ গ্রচস্তাহরণ চক্রবর্তী-_৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০) ( ১৪) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঘর্শন-_বজ্ত £ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ--১৬ই জ্যেষ্ঠ ১৩৬০। 

কার্য্যালয়-_-সভাপতি £ শ্রীসজনীকান্ত দ্াস। সহকারী সভাপতি £ শ্রউপেক্্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্রীধীরেক্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রাদেবপ্রসাদ ঘোষ, 
শ্রীবসগ্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাবিমলচন্ত্র সিংহ, শ্রীযহনাথ সরকার ও শ্রীযোগেক্জনাথ গপ্ত। 
জম্পাদক £ প্রব্রজেকত্রনাথ বন্দযেপাধ্যায়_-১৭৬।৫৯ তারিখে ব্রজেঞ্জনাথের মৃতুযু হয়। 
শন্তস্কানে অন্চতম সহকারী সম্পাদক শ্ঃশৈলেক্জনাথ ঘোবাল সম্পাদক পদে নির্ব:চিত হন। 
সহকারী জম্প।দ্ক £ শ্রপাচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রুশৈলে্জনাথ 
ঘোষাল-ইনি পরে সম্পাদক পদ্দে নির্বাচিত হইলে গ্রীশৈলেন্ত্রণাথ গুহরায় সহকারী 
সম্পাদক নির্বাচিত হন, ও শ্রন্নবলচণ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় । কোধাধ্যক্ষ £ শ্রীগণপতি সরকার। 
চিত্রশালাব্যক্ষ £ প্রচিস্তাহরণ চক্রধত্তী। পুধিশালাধ্যক্ষ £ গ্রদীনেশচন্্র তট্টাচাধ্য। 
গ্রন্থ ধ্যক্ষ £ প্রপৃণচন্ত্র যুখোপাধ্যায়। পাত্রকাধ্যক্ষ £ শ্রণৈলেন্ত্রকু্ণ লাহা। 

কার্ধয-নির্ধাহক-সমিতির সভ্য--(ক) সাস্তপক্ষে £১। শ্রীঅতুল সেন, ব। 
শ্রীআশুতোধ ভট্টাচাধ্য, ৩। শ্রইন্্রজত. রায়, ৪ ফাদার এ দোতেন, ৫ | শ্রাকামিশীকুমার 
কর রায়, &। শ্রীগোপালচন্দ্র তট্টাচাধ্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮ | শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ শ্রীজ্যোতিষচজ্জ ঘোষ, ১০। গ্রীতারাপ্রলন্ন মুখোপাধ্যায়, 
১১। শ্রত্রিদিবনাথ রায়, ১২। শ্রীীনেশচন্জ্র তপাদার, ১৩। শ্রধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
১৪। এ্রীনরেন্ত্রনাথ সরকার, ১৫। এ্রনলিনীকুমার ভর্ত্, ১৬। গ্রীবরদাশক্কর চক্রবর্তী, 
১৭। শ্রাবঙনবিহাগী ভট্টাচার্য, ১৮। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৯। গ্রযোগেশচন্ত্র বাগল, 
ও ২৪। প্রশ্লেক্রনাথ গুহরায়। টৈলেন্দ্রবাবু সহকারী সম্পাদক পদ্দে নির্বাচিত হইলে 
শুস্স্ানে ্রপুলিনবিহারী সেন নির্বাচিত হন। (ঘ) শাখাপরিবদ-পক্ষে :- 
২১। শ্রঅতুল্যচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযশীবনাথ বনু, ও 
২৪ শ্রীমাণিকলাল সিংছ। 

নিন্দি্ই কাধ্য ব্যতীত কার্য-নির্বাহক-সমিতি নিয়লিখিত বিশেষ কাধ্যগুলি সম্পান 
করিয়াছেন ৫ 

১। (ক) কবিবর হেমচন্জ্রের গ্রন্থাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। এই গ্রন্থাবলী ১৩৬০ সালের আষ'ঢ-শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা 
কর! জ্ইয়াছে। গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করিতেছেন শ্রীস্রনীকান্ত দাস। (খ). এতদ্যতীত 
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্রী'সন্তবূমার চট্টোপাধ্যায় -সঙ্কলিত “জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুরের জীবনম্থৃতি* টাকা-টাপ্লনী 
সংযোগে প্রকাশের প্রস্তাৰ গৃহীত হইয়'ছে। এই পুস্তকের গ্রন্থত্বত্ব বসন্তবাবু পরিষৎকে 
দান করিয়। রুতজ্ঞতাভাজন হুইয়াছেন। 

২। গত ৮ই শ্রাবণ পরিষং ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই বৎমর পরিষদের 
হীরক-জয়গ্তীর বৎসর। ইহার জন্ত এই বৎসরের শীতকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করিবার 
চেষ্টা চ'লতেছে। 

৩। পরিষদের ইলেকটিকের তার প্রভৃতি জীর্ঘ হওয়ায়, আগু সংস্কারের প্রয়োজন। 
এজন্ত যথাসস্তব শীঘ্র এগুলি সংস্কার ক'রয়া যথাধথ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

৪। কার্ধয-নির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচনে তোট গণন| করিবার জন্ত গ্রীনলিনীকুমার 
তন্ত্র, শ্রীপাচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রপ্রবোধকুমার দাস ও শ্রীছ্মেরঞ্জন বন্ধুকে লইয়! 
একটি সমিতি গঠিত হয়। 

৫। পরিষদের গ্রস্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে কাধ্য-নির্বাহক-স'মতিকে পরামর্শ দিবার জন্তু 
ও অগ্ঠণন্য ব্যবঞ্ধ|! করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াঙে। এই শাখা-সমিতিতে 
আগেন,_শ্রীণত্রদিবনাথ রায়, শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য, গ্রাপুলিনবিহাগী সেন, শ্রীহশীলকুমার 
(দে এবং পরিষদের সম্পাদক ও সতাপতি। 

৬| কার্ধ্য-নির্বব'হক-সমিতির কার্যে সহায়তার জন্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস 
শাখা গঠিত ও আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, চিত্রশাল! ও ছাপাখানা সমিণত গঠিত হয়। 

প্রঁতনিধি প্রেরণ__আলোচ্য বৎসরে পরিষৎ বিতিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সমিতিতে যে 
সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও সমিতির পরিবৎ-নির্বার্চত 
প্রতিনিধির নাম নিয়ে দেওয়া হইল।-_ 

১। কন্কাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নিয়লিখিত পন্ক, পুরস্কার ও বক্তৃতা সমিতিতে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন-__ 

(ক) কমল।-বর্তৃতা সমিতি-_শ্রীদীনেশচক্জ তট্র'চার্ধ্য, 

(খ) গিরিশচন্দ্র ঘোব-বন্তৃতা সমিতি--শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল, 

(গ) শরৎচক্জ্র-বক্ততাসমিতি--শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

(ঘ) সরোজিনী বন্থ-পুরস্কার সমিতি-_ শ্রাসজনীকান্ত দাস। 

২। গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত তারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বধিক অধিবেশনে শ্রামনোরঞ্জন 
গুপ্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হছন। 

৩। পুণ! বিশ্ববিদ্ালয়ের উপাচাধ্য বিগত মে মাসে “তারতীয়-তাষা-বিকাশ-পরিষ্” 
নামে এক সর্ধ-ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আচার্য শ্রীযহনাথ সরকার এই 
অধিবেশনে পরিষৎ-পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। 

৪। প'রধদদ-সম্পাদক পর্দাধিকার বলে “নিখিল-ভারত বঙ্গ সা হত্য-সম্মেলনে"র 
কার্যকারী সমিতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হছন। 


১৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা_-আলোচ্য বর্ধেও উনবষ্টিতম তাগ পত্রিক! ছুইটি ধুগ্ম সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছে। + 

পুথিশাল। আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় নূতন সংগৃহীত নিয্লখিত ২* খানি পুখির 
মধ্যে ১৯৭ খানি উপহার স্বরূপ এবং বাকী ৩ খানি পুরাতন পঞ্জ-রাশি বাছিয়া! পাওয়া 
গিয়াছে ।-- 


ক্রমিক সংখ্যা পুধির নাম রচয়িতা 

৯ মছাতারত--সভাপর্ব বেদব্যাস ১৭১৬ শকাব। 
২ এ. -বনপর্বৰ টি ১৭২১ ্ 
৩ ৮. বিরাট পর্ব ১৭২৭ 
৪ ৪. _উদ্ভোগ পর্ব ৫ ১৭১৮ 
& ও --ভীম্ম পর্ব টি ১৭১৮ ্ 
৬ 5 "শস্রোণ পর্ব ১৭১৯ ৮ 
ণ 9 কর্ণ পর্ব ৮ ১৭১৯ ৬ 
৮ এ -_ শল্য,গদা, সৌ্তেক ওস্ত্ী পর্ব ৬ ১৯৭১৭ & 
৯ 5. -শাঞ্ডি ও রাজধন্ম পর্বব ১৭২৩ ৮ 
১৬ ৪. --শাঞ্ছি ও দান পর্ব 

১১  -শাপ্তিও মোক্ষ পর্বব প্র ১৭২০ 

১২ ৪. -হুরিবংশ পর্ব টি ১৭২০৩ ্ 

১৩ রামায়ণ_-আদি, অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ড বাল্সীকি ১৬৯৩-৯৪ এ 

৯৪ ৮ -_কিফন্ধা, সুদারা ও লঙ্কা কাণ্ড 5 ১৬৯৪-৯৫ » 

১৫ অধ্যাত্ম রামায়ণ মহাদেব কথিত 

১৬ মাধব মালতী রামচঞ্জ মুখুটী 

১৭ নামহীন পুথি কপি পীমান্থর 

১৮ অমরু শতক অমরু কৰি ১৫৮৭ শকাৰ 

১৯ ছন্দোমঞ্জনী গঙ্গাদাস কৰিরাঞ্জ ১৬৫৩ 

২০ বুন্দাবন কাব্য উগ্রসেনাত্ব্জ মানাঙ্ক 


রমেশ-ভবন-_-মালোচ্য বর্ষে ইহায় সম্পূর্ণ ধিতলট রেশনিং অফিসরূপে এবং 
নিয়তলের দক্ষিণদিগণ্থ বারান্দা “সাহিত্য-পরিষদ্‌--পোষ্ট অফিস'রূপে ব্যবহৃত হুহয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান--' ০০০৪১ প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০০ 
দান করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের জণ্ত বাধিক সাহায/ও ১২০০২ পাওয়া গিয়াছে। 
এতঘ্যতীত পরিষদ্দের বিভিন্ন বিশাগের উন্নতর জন্ত দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার 
আবেদন করা হয়। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারি আমরা। পরিষদের বর্তমান বৎসরের কাধ্যের 
পরিকল্পনা! সমেত অর্থসাহায্যের জন্ত একটি আবেদন করি। পরিতাপের বিষয়, আমাদের 
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মে আবেদনের কোন ফলই ভয় নাই। সরকার পরিষদের পুস্তকাদির তাঁলিক! প্রণয়নের 
জন্য ,৫০০০২ দিতে ম্বীরত হইয়া! ১৩৫৬ বঙ্গাবের ভাক্্র মাসে ৫০০০২ দান করেন। ইহাতে 
আংশিক ভাবে তা'লক। সন্কলনে: কাজ হইয়াছল। বাকী সাহায্য না পাওয়ায় এই কাজ 
আর অগ্রসর হইতে পারে নাই । অত্যন্ত ছুঃখের স্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্মরণ করাইয়! 
দিতেছি যে, পরিষদের ষ্টায় সাঃকতক কেন্ত্র চ্ম্বন্ধে যদি তাহার! উদার মনোভাব প্রদর্শন 
করিতে কার্পণ্য করেন, তাহ] হইলে দেশের সংস্কৃতির ক্ষেন্রই সন্ুচিত হইবে এবং অদুর- 
ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাণত্তর একটি নিজস্ব প্রতিঠান লুপ্ত হইবে । অতান্ত দুঃখের বিষয়, 
অর্থের অনটনের জন্ত পরিবদ্‌-গ্রস্থাগ'রের পুস্তক-তালিকা সম্পূর্ণ না হওয়াতে অন্ুসঙ্ধিৎস্থ 
ছাক্জগণ তীহার্দের কার্যে পরিপূর্ণ সহায়ত! লাভ করিতে পারিতেছেন না। 
পরিষদ্‌-মন্দির সংস্কারের অভাবে জীর্ণ এবং ষে কোন দিন যে কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা 
আছে। পররষদ্‌, পশ্চিমবঙ্গ রাজোর জনদাধারণের সম্পত্ত। এই কথা বিবেচনা! করিয়া 
আশ! করি সরকার তাহাদের বধ্মুই্ সম্প্রসারিত করিয়া পরিষদ্‌কে সাহায্য করিয়া জাতীয় 
সংন্কঠি ও এতিহ বজায় রাখিতে অগ্রণী চইবেন। 

প্রন্থ-প্রকাশ--১। সাধারণ তহবিলের অর্থে । (কীব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্কলিত 
'সাহিহ্য-সাধক-চরিতমালা"য় নূতন ৯১৯৯৪ সংখ।ক পুস্তকে গিরীশ্চন্ত্র বন, 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশীলা নাগ ও শিরুপম| দেবীর জীবশী ও ৯২ সংখ্যক পুস্তকে 
প্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্যের “রামপ্রসাদ স্নে?র জীবনী প্রকাশিত হহয়াছে। এতদ্ব্তীত 
এই চরিতমালায় ২৪২৫ সংখ্যক পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ ও ৪১ সংখ্যক পুস্তকের তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) বলেম্ত্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবী ব্রজেননাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে । ২। ঝাড়গ্রাম- 
গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল হইতে ইতিপুর্ধবে (ক) “রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবপী'র ১ম, ওয়, ৫ম 
ও ৬ খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়, আলোচ্য বর্ষে ২য়, ৪র্থ, ও ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে 
রামমোহনের সমগ্র ধাংল! রচনাবলী এক খণ্ডে বাধানেো হইয়াছে । এই গ্রশ্থাবলীর ওয় 
থগ্ডটির ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে! 

(থ) দীনবন্ধু মিত্রের 'খাদশ কবিতা', কমলে কামিনী”, “বিবিধ-গন্পদ্ত”, নবীন তপস্থিনী। 
'লীলাবতী, গনুরধনী কাব্য,--এই ছয় খানি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । (গ) বহ্কিমচঞ্ত্রের 'রাজ পিংহ” € ৪র্থ সং), “লোক রহস্ত' (৩য় সং) প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষেও “প্রিকার্ডো'র ধনবিজ্ঞানে+এর মু্রণ-কাধ্য শেষ হয় নাই। আশা করা 
যায় ১৩৬ বঙ্গাবের মধ্যেই পুসতকটির মুদ্রণ-কার্ধ্য শেষ হইবে। 

শাখা পরিষতড £ আলোচ্য বর্ষে মানপুরের ( মানভূম ) “মিলনী সঙ্ঘ'কে শাখ।-পরিষৎ 
স্বাপন কাঁরতে অনুমতি বেওয়। হ্য়। তবে ইছাগ উদ্বোধন সংবাদ এখনও পাওয়। 


যাক মাই | | 


১০৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


এতত্যতীত মূল পরিষৎ এবং ইহার শাখাগুলির সহিত পরিধদের সম্পর্ক ছুনির্দি্ট 
করিবার জন্জ কাধ্য-নির্বাহক সমিতির নির্দেশমত শ্রাসঞ্নীকাস্ত দাস, শ্রীশৈলেক্জনাথ ঘোষাল, 
শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রাজ্যোতিষ 
চক্র ঘোষকে লইয়! একটি শাখা-সমতি গঠিত হয়। নান! কারণে এই শাখ'-স'মতির কোন 
সভ। অগ্তাবধি আহ্বান করা যায় নাই। আশ! কর! যায়, আগামী বংসর এ বিষয়ে একটি 
সুনির্দিষ্ট কর্মবপদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে। 

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শিলং শাখা তাহাদের নিজস্ব পরিষৎ- 
মন্দির নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শ্িলং-এর কম্মীবৃন্দকে এজগ্ত আমরা আন্তরিক 
ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি । 

চিত্র-প্রতিষ্ঠা_-কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরীর একটি টৈলচিত্র গত ৬৮1৫৯ তারিখের 
প্রথম মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই তৈলচিত্র বসিরহাটের ভূজঙ্গধর রায়- 
চৌধুরী-স্বতি-স'মতি দান করিয়াছেন। 

নিয়মাবলীর পরিবর্তন ১ গত ২৮১২৫৯ তা"রথের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে ৯ সংখ্যক 
নিয়মাবলীতে ৮ংযোঞ্নের জন্ঠ শি্নলিখিত নিমমটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে ৫ 

"যে কোন সাধারণ স্দন্ত ষিনি একাদি ক্রমে অনুযুন ১৫ বৎলর পরিষদের সদন্তশ্রেণীভূত্ত 
আছেন, তিনি এককালীন ১৫০ টাকা পরিষ্দকে গান করিলে, কার্ধ-নির্বাছুক সমি'ত ও 
সাধারণ সতার অন্থমোদনক্রমে আজীবন সদশ্তরূপে গণ্য হইবেন ।” 

কলিকাতা পৌর প্রততষ্ঠান £__বিগত বাৎসণরক কাধ্য-বিবরণে উল্লেখ করবার পর 
আলোচ্য বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন প্রকার আথিক সাহায্য পাওয়া যায় 
না| আলোচ্য বর্ষে পরিষদকে একটি 'জনহিতকর শিক্ষ।-প্রতঠিষ্ঠান” বলনা পশ্চমবঙ্গ 
সরকার ম্বীকার করিয়াছেন এবং সরকারী গেজেটে এই মর্মে বিদ্রপ্তিও প্রকাশ করয়াছেন। 
তথাপি পরিষৎ, পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য হইতে কেন বঞ্চিত হইল তাহার কারণ আমরা 
জানি না। আশা করি, পৌর প্রতিষ্ঠান তৎপর হুইয়! তাহাদের সাঙাযা অবিলঘ্ে 
প্রদান করিবেন। অবস্ত পূর্বের স্তায় এ বংসরও পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষদের ট্যাক্স রেহাষট 
দিয়া কৃতজ্ঞতাঁভাজন হুইয়াছেন। 

দুস্থ'সা'হত্যিক-ভাগার £-আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে সাত জনকে নিয়মিত 
মাসিক সাহাযা দান করা হইয়াছে। ইহছান্লের মধ্যে পা্জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্রী, 
একজন মহছিল! সাহিত্যিক ও একজন পুরুব সাহিত্যিক। 

এই ভাগার প্রধানত পুলিনবিহারী দত্ত প্রদত্ত টাকার নুদ হইতে পরিচালিত হয়। 
কিন্ত বর্তমানে তদের হার কমিয়' যাওয়ায় নুতন অর্থ সাহায্য দার! ভাগারের সঞ্চর বৃদ্ধি না 
হইলে ভবিষ্যতে পরিষদের এই অত প্রয়োজনীয় কার্য)টি বন্ধ হইবার আশঙ্কা! আছে। 
অবখ। কবি। জেশবাসী এ ঘষে থার্ভাব্য কবিতেল। 


উনষষ্টিতম বার্ধিক কার্ধ্যবিবরণ ১০৫ 


গ্রন্থাগার-_-আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ২৬৪ খানি পুস্তক ও পঞ্জিকা (জী ৬৭ ও 
উপহারপ্রাপ্ত ১৯৭ খানি) সংযোজিত হইয়াছে । 

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে ছ্ুই-আড়াই বৎসরের “সংবাদ-প্রভাকর* (১২৬০1৬১।৬২ সাল) 
উল্লেখযোগ্য | 

আলোচা বর্ষে বহু অন্ুসন্ধৎন পাঠককে পরিষং্রন্থাগার হইতে ছুপ্রাপ্য পুস্তক পন্রিক 
ব্যবহার করিতে দেওয়। হয়। | 

উপসংহার :-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬০ বর্ষে পদাপণ 
করিল। পরিষর্গের এই ৫৯ বৎসরের ইতিহাস যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের ও 
গর্ধবের বিষয় । তৎসব্বেও পরিষদের বর্তমান কম্মী-পরিষ? উপলব্ধি করেন যে অনেক কিছুই 
করা উচিত ছিল, যাছা। নান! কারণে করা যায় নাই এবং অধুরভবিষ্যতে যুগোপযোগী 
অনেক কিছুই করিবার প্রয়োজন আছে। অনারন্ধ কাধ্য করিবার দারিত্ব দেশের ছাত্র, 
যুবক ও নবীন-সাহিত্যিকদ্দের। তাগ্যহত বাঙ্গালী নান! প্রকারে বিপধ্যস্ত ও বিধ্বস্ত। 
ধঁতিহাসিক প্রয়োজনে বাংল! বিছ্ছিন্ন এবং অ'জ বাঙ্গালী বিভির় রাষ্ট্রের অধিবাসী। 
£খের বিষয় আমাদের প্রতিবেশীরাও আমাদের প্রতি সহাম্ভূতিসম্পন্ন নছেন। এই 
ছুঙ্জিনে বাঙ্গালীর একমান্র গর্ধের বস্তু তাহার ভাব! ও সাহিত্য । ই ভাষা ও সাহিত্যকে 
সমুদ্ধ করিবার গৌরব ও প্রসারিত করিবার দাযয়ত্ব দেশের বর্তমান ও অনাগত দিনের 
যুবকদের । ১৩৫৮ বঙ্গাবের বাধিক অধিবেশনে স্বর্গত ব্রণ্ক্্রনাথ পরিষন্দের কণ্ধভার গ্রহণ 
করিবার জন্য দেশের যুবক ও ছাত্রদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ঝজেক্রনাথের 
কর্মশত্তি ও যোগ্যতা আমার নাই। তাহার পদাস্ক অগ্থুসরণ করিয়া! আমি আবার সমস্ত 
বাংল! ভাষা তাষী, বিশেষতঃ যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে পরিষদ্দের কর্ণাভার গ্রহণ করিয়া, 
পরিষদের বার্ধকা-পীড়িত কম্মীদ্দের অবসর দিবার জন্ত আহ্বান জানাইতেছি। 

বছুজনের কথিত ভাব! হিসাবে হিন্দী সরকারা ভাষার মধ্যাদা পাইয়াছে। বঙ্গীয়- 
সাছিত্য-পরিধদ্গের লক্ষ্য বাংল! ভাষাকে সমগ্র ভারতের সাংঙ্কতির ভাবায় পরিণত করা। 
আশা করি আমরা সকলে এ বিষয়ে অবহিত হইব। ইছাই আমার আশা, আকাজ্ষ। ও 
নিবেছন। বন্দেমাতরম্। 

প্রীশৈলেন্তরনাথ ঘোবাল 
সম্পাদক 


রি 


_. ছেমনজ-স্থাবলীর নিলিখিত গুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল 
সম্পাদক 2 ভ্রীমঞ্জনীকাস্ত দাস 

১। বৃত্রসংহথার কাব্য (১-২ খণ্ড )৫. ২। আশাকানন ২২ ৩। বীরবাহু কাব্য ১, 

৪। ছায়ামক্সী ১।০ ৫ দ্রশমহাবিষ্ত। %০ ৬ চিত্ত-বিকাশ ১২ 

৭। কবিভাবলী ৪২ সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 





সাহিত্যরথীদের গস্থাবলী 
সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ্রীসপ্জনীকাস্ত দাস 


বকিসচত্র মধ্সুদন 


উপন্থাস, প্রবন্ধ, কবিতা, লীতা কাব্য, নাটক প্রহসনার্দি বিবিধ রচন। 
আট খণ্ডে রেক্সিনে তুমৃষ্ঠ বাধাই । মূল্য ৭২২ রেক্িনে সুপ্ত বাধাই। মূল্য ১৮০, 


ভ,নঘতচন্র 
অন্নদামজল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা দাননু 


রেক্সিনে বাধানো- ১ নাটক, প্রহসন, গন্ত-পদ্ ভুই খণ্ডে 


কাগজের মলাট--৮২ রেঝসিনে দুদৃষ্ত বাধাই । মুল্য ১৮৯ 
দ্বিজজ্জলালা ন্বামেন্্রসুদর 
কবিতা, গান, হাসির গান সমগ্র গ্রন্থাবলী পাচ খণ্ডে। 

মূল্য ১০২ মূল্য ৪৭৯ 
নি 
পাচকডি শরংকুমানী 
অধুনা-ছৃশ্রাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত গুভবিবাহ' ও অন্তান্ত 
সংগ্রহ । ছুই খণ্ডে। মুল্য ১২২ সামাজিক চিত্র। মুল্য ৬০ 


নামমাহন 


সমগ্র বাংল! রচনাবলী রেকসিনে হুদৃশ্ত বাধাই । মৃল্য ১৬॥০ 


বলেদ্র-গহাবলা 


বলেজ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাংলী। মূলা ১২৪, 
বনীয়-সাহিত্য-পরিষত__২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 












মা কয়েক মিনির মধোই 


আপনি আপনার নিজের এবং প্রিয় পরিজনের নিশ্চিত 

ংস্থ'নের ব্যবস্থা করতে পারেন। ইহার জন্য এক সঙ্গে 
মোট! টাকা দিতে হয় না, নিজের সুবিধামত বাৎসরিক, 
যাগ্মাসিক, ত্রেমাসিক বা মাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিয়া 
ঠিক প্রয়োজনমত বামাপত্র পাইতে পারেন) প্রথম 
কিস্তির প্রিমিয়াম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যবস্থা 
পাকা হয়। 





হিন্দুস্থানের বাঁমাগর নানাবিধ £ 


নিজে জন্য, প্রতিপাল্যদের জন্য, 
কাজকারবারে অংশাদারার নিরাপত্তার জন্য, 
এবং সম্মতি-করের ব্যবস্থা! ইত্যাদির জন্য, 
নানা কমের সুবিধা আছে। 


আপনার বয়স, প্রয়োজন এবং প্রতিমাসে কি পরিমাণ 
টাকা বীমার জন্য সঞ্কুলান করিতে পারেন তাহা জানাইলে 
আমরা বিস্তারিত বিবরণ প:ঠাইব। 


হিদুস্থান কো্রগারেটিভ্‌ 


ইননিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, 


হিন্দুস্থান বিল্চিংস্‌, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ 








৯২৬৬ ৬৭৯৬ কিক কতক কককক কক কক 


শপ সানি? 
০. ছি 





বৃদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ। 
: কিন্ত বলবীর্যহীন অস্বস্থের 
, পক্ষে বুদ্ধি ও বেত্ব নৈক্ষল 


দি কী 





অশ্বানের নিয়মিত 
সেবনে দৈনন্দিন 
ক্ষয় পুর্ণ হইয়া দেহ 
মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


$ 
£ 
ু 
% 
ঢু 
্ 
 € 
£ 








% 
ৰৃ বের নিব আউল ওম বিঃ 
 হলিকাআ: গাই: কান্পুর 


& উরি টিকা নিন নন 


হু 

সা 
নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে . 
শরীর নুস্থ সবল রাখা শক্ত। 

$ 

1 





গণ গণ দিন সগী, +ক88উকককককাউব নি 





সাহিত্য-পরিষৎ-পৃল্নিকা 


(ত্রেমাসিক ) 


&০ ভাগ, ততীয় মংখ্য। 


একদিক 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 


ক] স্কেল ক) ০০-58-2০০২ কি) 2 ক 2০৮ (ক) 552 বি অস্ওক 






2 ৯৩ ২ 


০ নু ওক ক 
শু ১ কি ৮ পারা ৯৪) 





২৪৩1১, আঁপীর মীরকুল!র রৌড, কলিকীতী-৬ 
বজীম়-সাহিভ্য-পরিবদ মন্দির 
হইতে গ্রীসদৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত 


কী প্র এ ৫ 
0১১০৯ ০ টে ১১ এ ৯ এ বু ৯0৯: 1৩১৩১ * 


লু ভইরা তিল ভার চল তাজ) কা সত হও তি 


বনীয়মাহিত্য-গরিযদের ৬০ বর্ষের কর্মাধাক্গণ 


সভাপতি 
শ্ীসজনীকাস্ত দাস 
সহকারী সভাপতি 
শ্রীউপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীবিমলচজ্ সিংহ 
শ্রীগণপতি সরকার শ্ীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত 


প্রতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্র্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রাজা প্রীধীরেজনায়ায়ণ রায় শ্রী্বশীলকুমার দে 


সম্পার্চক 
শ্রীশৈলেজজনাথ ঘোষাল 


সহকারী সম্পাদক 
শ্রীইজজিত রায় শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
শ্রীদীনেশচজ্জ তপাদার প্রীন্ুবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পত্রিকাধ্যক্ষ £ শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
কোবীধ্যক্ষ 2 শ্রীশৈলেন্ত্রনাথ গুহ রায় 
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
গ্রন্থাধ্যক্ষ 8 রপুর্চচন্্র মুখোপাধ্যায় 
চিত্রশীলী ধ্যক্ষ ২ শ্রীনির্্মলকুমর বন্দু 


কার্য্য-নির্ববাহক-সমিতির সভ্যগণ 


১। শ্রআগুতোষ ভট্টাচার্য, ২। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৩। শ্ীকুমারেশ ঘো 
৪। প্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, ৫ । শ্রীজগদীশচন্গ ভট্টাচার্য, ৬ | শ্ীজগ্লাথ গোপাধ্যা 
ণ। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচজ্জ্র ঘোষ, ৯। রেভাঃ ফাদার 
ঠোতেন, ১৪। শ্রীনরেজনাথ সরকার, ১১। শ্রাপুলিনবিহারী সেন, ১২! শ্রীপ্রবোধকুম 
ঘোষ ১৩। শ্রীগ্রভাময়ী দেবী, ১৪। শ্রীবসন্তকমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীবিজনবিহার 
ভট্টাচার্ধ্য, ১৬। প্রীবিনয়েজ্রনাথ মজুমদার, ১৭। প্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ১৮। শ্রীযোগেশচ 
বাগল, ১৯। প্রশৈলেজকষ লাহা, ২০। প্রীম্বরেশচজ্ দাস, ২১। খ্রীচিতরঞ্রন রা 
২২। ্ীপ্রতাসচজ্ রায়, ২৩ । প্রীয়াপিকলাল সিংহ, ২৪ । প্রীললিতযোহ্ম মুখোপাধ্যায় 


সাহিত্য-পরিষত-পনত্রিকা 


৬০ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য। 


সুচি 
১। কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধন। শক্ীন্বধাকর চট্টোপাধ্যায় *১১ ১০৭ 
২। গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা প্রবন্ধের --ডইর মুহম্মদ শহীহুল্লাহা ** ১১৪ 
(প্রতিবাদ) 

৩। বাংল! ভাষায় বিস্তান্থন্দর কাব্য _শ্রীন্মিদিবনাথ রায় তত ৯২২ 
৪। যী ও সিনি ঠাকুর _শ্রীমাণিকলাল সিংহ ১৯,১৩৮ 
€। রাধিকার বারমান্তা _শ্রীযমনোরঞ্রন গুপ্ত তত 38০ 
৬। মুক্ন৷ কবিচজ্জরকৃত বিশাললোচনীর গীত--সঞ্চ* গ্রুতেন্দু সিংহ রায় ও 

শ্রীন্থবলচন্জ বন্দোপাধ্যায় *** ১৪২ 


দর 
গণিমব মরকার-রদ্ত বন্মম্বানিত )৯৫)-%২ 
বানস-স্বারক-গ্রসকরগ্রা 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রচ্ছাবলী 
ংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-য় খণ্ড; মূল্য ১০২+১২।* 


সেকালের বাংল সংবাদপঞ্জে ( ১৮১৮-৪০ ) বাঙ্গালী-জীবম 
সম্বন্ধে যেসকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সন্কলন। 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (জজ সব্গরপ) ৪২ 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাংল! দেশের 
সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস । 


বাংলা সাময়িক-পত্র »ম- ভাগ ৯২ হা, 


১৮১৮ সালে বাংলা সামগ়িক-পত্রের অন্মাবধি বর্তমান 
শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয় । 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল। : ১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫২ 
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল ন্মরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার 
উংপভি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপন্জী। 


্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 
)৯৫২-৫৬ রবীন্-্মারক-গর্বারণা 
বাঙ্গালার সারস্কত অথদান (বঙ্গে নব্যন্তায় চর্চা) ১০২ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ__-২৪৩।১ আপার লারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 





স্্কত নাহিত গ্রন্থসালা 


শ্রীরাজশেখর বসু অনুদিত 
কালিদাসের মেঘদূত 


| মূল, অনুবাদ, অন্বয় সহ ব্যাখ্যা ও টাক! সংবলিত ॥ 
মেঘদূতের অনেকগুলি বাংল! পদ্ভাছবাদ আছে। পঞ্ান্থবাদ যতই শ্ুরচিত হউক, 
তাহ! মুল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাবয। ইহাতে প্রথমে মূল গ্লোক, 
তাহার পর যথাসম্ভব মৃলাস্ুযাস্ী স্বচ্ছদা বাংল! অনুবাদ দেওয়! হইয়াছে । এরূপ 
অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কত রচনার স্বরূপ প্রকাশ কর] যায় না, সেই অঙ্ক পুনর্বার 
অন্বয়ের,সহিত যথাযথ অন্গবাদ ও প্রয়োজন অ্ুসারে টীকা দেওয়! হুইয়াছে। 


দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাক! 


শ্রীরধীন্্রনাথ ঠাকুর অনুদিত 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত 


অঙ্থঘোধ খ্রীহ্ীয় প্রথম শতাবীর আরস্তে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের 
বুদ্ধষচরিত স্থুরোগীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে-_তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ ইহাকে কালিদাপ়ের কাব্যের সমপর্ধায়ের কাব্য বলিয়। মনে করেন। 
কোনে! ভারতীয় তাবায় ইতিপূর্বে ইহার অগ্থবাদ হয় নাই। 

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ॥ প্রতি খণ্ড দেড় টাকা 


শ্রীরম। চৌধুরী অনুদিত 


নারী-কবিগণ কতৃকি রচিত 


কবিতাবলী 


বাংল! ভাষায় কোনে অগ্থবাদ ন! থাকায় বৈদিক নারী-খষি ও তৎপরবর্তী কালের 
নারী-কবিদ্বের রচনা! এত কাল অনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এহ গ্রন্থে 
২৬ জন বৈদিক নারী-খধির ২৫৩টি খকৃ, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা 
ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গাঙ্বাদ মুত্রিত হুহয়াছে। 


মূল্য ছুই টাকা 





বিশ্বভারতী ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 








হেমচজ-গস্থাবলীর নিম্নলিখিত গুস্তকগুলি একাশিত হইল 


সম্পাদক $ শ্রীসজনীকাত্ত দাস 
১। বৃত্রসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫২ ২। আশাকানন ২২ ৩। বীরবাছ কাব্য ১৪, 
৪। ছায়াময়ী ১০ ৫। দশমহাবিষ্ভা ০ ৬ চিত্ব-বিকাশ ১২ 
৭। কবিতাবলী ৪২ ৮ রোমিও-জুলিয়েত ২০ ৯। নলিনী-বসম্ত ১1, 
১০। চিস্তাতরলিনী ১২ শীঘ্রই সুদৃশ্ত রেঝিনে বাধাই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত চইবে। 


সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলা 
সম্পাদক : ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রীসজনীকাস্ত দাস 


বঙ্কিমচন্্ মধ্ুসুদন 


উপস্তাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা কাবা, নাটক প্রহষনাদদি বিবিধ রচনা 
আট থণ্ডে রেঝিনে সুদৃশ্ত'বাধাই। মূল্য ৭২২ রেক্সিনে সুৃস্ত বাধাই । মুল্য ১৮২ 


ভার্ন তচক্জ দীনবন্ 


অন্নপামঙল, রসমপ্ররী ও বিবিধ কবিতা ৮ ই 
রেক্সিনে বাধানো--১*২ নাটক, প্রহসন, গগ্ভ-পগ্ঠ ছুই খণ্ডে 


কাগজের মলাট--৮২ রেক্সিনে ন্ুদৃশ্ত বাধাই । মুল্য ১৮২ 


দ্বিজেন্রনলাল নামদ্র্নন 


কবিতা, গান, হাসির গান সমগ্র গ্রন্থাবলী পাচ খণ্ডে। 
মূল্য ১০২. মূল্য ৪৭. 
ণাঢকড়ি রংকুমানী 
পাঢচকতি শুরংকুমার 
অধুনা-ছুশ্রাপ্য পত্রিকা হইতে নির্ববাচিত সুতবিবাহ' ও অন্যান 
সংগ্রহ । ছুই থণ্ডে। মুল্য ১২২ সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬॥০ 


রামমোহন 


সমগ্র বাংলা রচনাবলী রেক্িনে স্ুদৃশ্ত বাধাই। মূল্য ১৬1০ 


বলেন্দ্র-গহ্থাবলা 


বলেক্্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী । মূল্য ১২ 


বলীয়-সাহিত্য-পরিষ্-:২৪৩)১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 








তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সহ কয়েকখানি 
বিশিষ্ট গন্থের প্রামাণিক সংস্করণ 


চণীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তুন-ব্সন্তরঞ্ন রায় বিঘহল্লত 
বৌদ্ধগান ও দোহা _ হুরপ্রসাল শাস্ী 


শকুস্তল! _ ঈশ্বরচঞ্জ বিভ্ভাসাগর 
সীতার বনবাস ২ এ 

প লামো _স্জীবচচ্ত চট্টোপাধ্যায় 
স্বর্ণলতা __ভারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সারদামঙ্গল _ বিহারীলাল চক্রুব্ী 


মহিলা [১ম ও ২য় খণ্ড)  - ন্বরেজনাথ মজুমলার 
আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাদ মিত্র 
হুতোম প্যাচার নকৃশা। _কালীপ্রস় সিং 
পদ্মিনী উপাখ্যান _রগলাল বন্যোপাধ্ায 
সেকাল আর এ কালে ঝঘনাকায়ণ বঙ 


স্বপ্ন -_গিরীনত্রশেখর বনু 
পুরাণ প্রবেশ এ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 


২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 


৬1৩ 


৫ 


সাহিত্য-পরিষং-প্জিকা 


৬০ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা 


শ্রীন্থধাকর চট্টোপাধ্যায় 
(২) 


গত বার আলোচনা করে দেখিয়েছিলাম যে, কবীরের সঙ্গে পূর্ববভারতীয় সাহিত্য ও 
ধর্মমতের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। দেখিয়েছিলাম যে, সিদ্ধাচাধ্যন্দের সহজ সাধনার ধারা, 
আউল-বাউলের সাধনার ধারা, বৈষ্ণব সাধনা, নাথধর্ম ও মহাযান সম্প্রদায়ের ধারা, সবই 
এসে কবীরের মাঝখানে মিশেছে । আরও দেখিয়েছিলাম যে, বাংলার চর্ধ্যাপদ, চণ্তীদাসের 
সাহিত্য ও বাংল! মিথিলায় প্রচলিত বিগ্কাপতির পর্দের সঙ্গে কবীরের কি অদ্ভুত মিল 
আছে। এবার দেখ! যাক যে, কবীরের মধ্যে বাংল! ভাষা কেমন করে একটি স্তররূপে 
আজও বিদ্যমান আছে, তার পর কবীরে বাঙালীজনোচিত মনোবৃত্তি এবং কবীরের “ঘর” 
ও “বোলী” সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। 


১৩৬০ 


কবীরের ভাব! 


যদি আমরা কবীরের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব-_কবীরের মধ্যে পূর্ব 
ও পশ্চিমের বিভিন্ন ভাষা! এসে তার সর্ববধন্মমমন্বয়ের বাণীকে চিরন্তন করে রেখেছে। 
হামনুদার দাস “কবীর গ্রন্থাবলীগ্র মাঝথানে দেখিয়েছেন যে, কবীরের ভাষ| ”খিচরী* 
মর্থাং খিচুড়ী বা মিশ্রিত তাঁধা। এর মধ্যে আছে গঞ্জাবী, রাজস্থানী, ব্রজভাষা, আউথী, 
বিহারী, বাংলা, ফাসী ও আরবী । এই বছুতাযাসমন্বয় সাহিত্যের ক্ষেরে অতিনব ব্যাপার 
নয়। যদি আমরা বৌদ্ধ গাথা-সংস্কত সাহিত্য থেকে মুর করে আধুনিক কালে টি. এস. 
এলিয়টের সাহিত্য পধ্যন্ত আলোচন| করে দেখি, তবে দেখবে! যে, এই তাষা-মন্বয় একটা 
পুরানে। রীতি মান্র। অনেক দিন ধরে এর ধারা চলে আসছে এবং আজ পর্যন্ত এর জের 
শেষ হয়নি। অনেকে কবীরের এই ভাষা-মংকরতাকে তাল চোখে দেখেননি। কিন্ত 
হিন্ীর লমালোচকেরা কি করে ভুলে যেতে পারেন রহীমের অপূর্ব ম্ননার “যনাষ্টক” 
কবিতাকে ; বাঙালী সমালোচকেরা নিশ্চয় দ্বিজেন্্রপালের “হাসির গানকে এই ভাষা- 
মংকরতার জন্ত অপছন্দ করেননি । কবীরের মধ্যে পঞ্জাবীর প্রভাবের ব্যাখ্য। প্রয়োজন । 
তবে রাজজস্থানী ও ব্রজতাষার ব্যবহ।র কবীরের পক্ষে খুব অসম্ব মনে হয় ন]। কারণ, 
উত্তরভারতের বিতিন্ন অংশে রাজস্থানী ভাষায় বিরচিত 'বীরগাথ| কাব্য” তখন প্রচলিত 
ও ব্রজভাষার ঢেউ তখন সমস্ত উত্তরভারতকে বিচলিত করেছে। ফারীও আরবী ভাষার 
ব্যবহারও কবীরের পক্ষে মোটেই অসন্তব মনে হয় না। কেন না, এই ছ্ুইটি ভাষ! রাজকীয় 
সমারের কল্যাণে বন্ল প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ মুগলমানগৃহে লালন-পালন ও 


১০৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [খর সংখ্য 


মুসলমান গুরুস্প্রদায়ে বিচরণ কবীরের বাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে বই কি! 
কিন্তু কবীরের পক্ষে বাঙলা ও বিহারী ভাষার ব্যবহার একটু বিচিত্র বলে মনে হয়। বিহারের 
ভাষা ও বাংলার ভাষা বেশী সমাদর তে প্রাকৃত মাঁমলে পায়নি। বিস্তাপতির ষ্ঠ 
মৈথিলী অনেক পরবস্ভী কালে সমাদুত হয়েছিল এবং তারও অনেক পরবর্তী কালে বাংলা। 
কবীরের মধ্যে বাংল! ভাষ! ও বিহারী ভাষার ব্যবহার বিশেষ বিস্ময়কর । কেউ কেউ 
বলেছেন, কবীর বিহার ও বাংলার অনেক সাধুসন্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে মিশেছিলেন ব'লে 
তার মধ্যে বাংলা ও বিহারী ভাষার প্রভাব দেখ! যায়। যদিও এই ব্যাখ্য। খুবই নির্ভরযোগ্য, 
তবুও কবীরের মধ্যে বাংল! ও বিহারী ভাষার ব্যবহারের আর কোন কারণ থাকতে পারে 
না! কি? এ আলোচনা পরবস্তী কালের ধতিহাসিকদের জন্যে রেখে দিয়ে আমরা! এখন 
দেখি, কবীরের মধ্যে বাংল! ভাষ| কি রকম ভাবে আঁছে। এই প্রসঙ্গে আমর! কবীরের 
মধ্যে পঞ্জাবী ভাষ' সন্ধে আলোচনা! করব। কেন না, কবীরের মধ্যে শ্তামস্নর দাস 
যেখানে পঞ্জাবী ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখেছেন, মেখানে কোনও কোনও জায়গায় বাংল! ভাষার 
বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। 

শ্রামনুন্দর দাস কবীরের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, কবীরের মধ্যে পঞ্জাবী 
ভাবার নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় £-. 

১। “ন” স্থলে “ণ" 

২। পঞ্জাবী শ্রবচন, যথা 

(ক) লুণ বিল্গ! পাণিয়া, পাণী লুণ বিলৃগ [ভূমিকা ) ক, গ্রস্থাবলী? দাস: পৃষ্ঠা ৬৮] 
_ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে কবীরপ্রস্থাবলীতে শ্তামহুনদর দাস বলেন যে, 
এর মধ্যে (ক) বাংল! ধাতু */আছ, ও (খ) "ইল" প্রত্যয় আছে। যেমন £-- 

'কহ কবির কু আছিল জহিয়া' 
(গ) বাংল! ধাতু */পার (হিন্দী-_সকনা ) ব্যবহৃত হয়েছে । যথা. 
'গাঈ কু ঠাকুর খেত কু নেপই, কাইথ খরচ ন পারই' 

তুলসীদাস ও জায়মীর ভিতর অন্ুন্ধপ ব্যবহার আছে। শ্্ামস্রন্র দাসের মতে বৰীর 
যে 'উপকারী' স্থলে 'উপগারী* ব্যবহার করেছেন, তা অপনংশ রীতিরই বিচিত্র জের টানা 
মাত্র। সম্পাদকের মতে কবীরের রচনাতে প্দাহন” স্থলে 'দাজ ঝন'*এর বাবহার বিশ্বয়কর। 
এই ব্যবহারের কোনও সচ্ঠোষজনক কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সম্পাদকের মতে কৰীরে 
যে ছুটি প্রধান 'বোলী' দেখা যায়, তা ছল আউধী এবং বিহারী । 


“কবীরগ্রন্থাবলী'র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 


সম্পাদক শ্তামন্নদর দাস ভাষাতত্ব সন্বন্ধে “কবীরগ্রস্থাবলী'র যে আলোচনা করেছেন, 
ত| উল্লেখযোগ্য হলেও বোধ হয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। পঞ্জাবী তাষার বৈশিষ্ঠ্য ছিষেবে 


৬০ বর্ষ ] কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধন! ১০৯ 


তিনি দন্ত 'ন' স্থলে মুদ্ধপর্য এর যে ব্যবহারের কথ! আলোচন! করেছেন, তাকে পঞ্জাবী 
বৈশিষ্ট্য না বলে অপত্রংশ বৈশিষ্ট্য বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। আর যেহেতু পঞ্জাবী ভাষায় 
এখনও অপত্রংশ বৈশিষ্ট্য ( ইখ, হখ, গঞ্ঠী ইত্যাদি ) দেখ! যায় সেই জন্য ( এই প্রসঙ্গে 
ডক্টর শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত “ইপ্ডো-এরিয়ান খ্যা্ড হিন্দী” পুণুক ভ্ষ্টব্য) 
পঞ্জাবীতে দস্ত্য 'ন' স্থলে “ণ” ব্যবহার প্রচ(লত। কিন্তু কবীরের মমসময়ে প্রাচীন মধ্যবাংলায় 
এই অপত্রংশ বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত বেশী মাত্রায় দেখা যায়। প্রাচীন মধ্যবাংলার নির্ভরযোগ্য 
্র্থ প্শ্রীকষ্ণকীকীর্তন" ধারা নাড়াচাড়া করেছেন, তারাই এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত। 
আমরা বষন্তরঞজন রায়মম্পাদিত শ্রুরফকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ হতে এই ধরণের কয়েকটি 
কথ ও পৃষ্ঠাসংখ্য। নীচে দিলাম £- 

জাণে। (৮১)) পণ (৮২)) আপ্ণ (৮২)) দ্বাণ (৮৩)? মণে (৮৫)) পাণে 
(৮৬)) কাহিণী (৮৯)) মহাদাণী (৮৯)) ভালমণে (৯*)) আলিঙ্গণে (৯১)। 
সুতরাং দত্ত্যু “ন* স্থলে “গ' ব্যবহার পাঞ্জাবী বৈশষ্টা বলে গ্রহণ করার কোনও সঙ্গত কারণ 
নেই। এটি একটি অপত্রংশ বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক বাংল! পুথি 
শ্রীক্ককীর্তনেও পাওয়৷ যায়। 

পঞ্জাবী স্থভাবিত বলে সম্পাদক “পু বিণগ! পাণিয়া, পাণী লুণ বিলগণ” গ্রহণ করেছেন। 
কবীর-ব্যবহৃত এ অংশটির বাচ্য অর্থ প্গুন মিশে খায় জলে, জল মিশে যায় হুনে”। এর 
গতীরতর আধ্যাত্মিক অর্থ বাদ দিয়ে দেখ। য1ক, এই ধরণের ব্যবহার বাংলাতে কৰীরের 
সমসময়ে ছিল কি শা? কবীরের সমসময়ে বিরচিত “শ্রীকৃষকীর্ভন” গ্রন্থে (১৫শ--১৬শ 
শতাবী) অন্ধুরূপ প্রকাণতঙ্গীর উদ্ধাইরণ পাওয়। যায়। বিরহক্রিষ্টা রাধার “তানব" 
অর্থাৎ ক্রমক্ষীয়মানতার বার্ড। নিয়ে শ্রকুষ্চের কাছে হাজির হয়েছে বড়ায়ি। বলছে £-- 

'চজ্জাবলী রাধ! তোর বিরহে মরে। 
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে |” 

অর্থাৎ 'কৃষ, রাধ! তোমার বিরহে মারা যেতে বসেছে। রসের সাগরে তার দেহ 
নুশী'র মঙ।”” মুনের পুতুল রমের মাগরে ব। প্রেমের সাগড়ে পড়ে ক্রমশ: নিঃশেষ হ'তে 
চলেছে।” [ বমস্তরঞ্জন বাবু গ্রহণ করেছেন 'দুণ' অর্থাৎ “বনী! । অর্থাৎ নবশী-ন্ুকুমার 
দেছবিশিষ্টা রাধা রসের বা প্রেমের লাগরে পড়ে মারা যেতে বসেছে।' এক্ষেত্রে বসগ্তবাবু 
সম্বন্ধে অপরিসীম শ্রদ্ধ! সন্ত্েও বর্তমান লেখক তার অর্থ গ্রহণ ক'রতে পারছেন না। কারণ 
'নবনী' থেকে 'বুণীর বিবর্তন স্বাভাবিক হলেও এ ক্ষেত্রে অর্থবোধ হয় না। দেহকে 'নবনীর' 
সঙ্গে তুলনা করা অনেক ক্ষেত্রেই হয়) কির সে ক্ষেত্রে নবনী-মুকুমার দেছের ক্ষীণত। 
বোঝাবার পরন্ভ “প্রমের রৌস্ত্র' বা প্রেমের এনল' প্রভৃতির ব্যবহার উচিত ছিল। 
(লবণ ৯লোণ» লু, লুণ ) লবণ অর্থে 'দুণ' শের ব্যবহার প্রাচীন মধ্যবাংলায় ছিল। 
এখনও “লবণ-হীন' অর্থে “আনুশি' শবের ব্যবহার বাংলাতে ও লুপ শখের ব্যবহার 
ওড়িয়াতে আছে। 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্য 


কবীর-সমসময়ে বা অল্প পরবর্তী কালে বিরচিত '্রীচৈতন্ততাগবত'-এও এই ধরণের 

“্থতাবিত' ব্যবহারের নিমর্শন আছে। যথ| -- 
প্লুনির পুতুল যেন মিলায় সরিরে।” 

বিরহক্লিষ্টা রাধাকে ( -চতন্তকে ) প্রেমের সলিলে ( -মরিরে ; র-্া) লবণের পুতুলেন 
মত ক্রমশঃ বিলীয়মান বলা হয়েছে । অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থ--প্নবনীর ( কোমল ) 
পুতুলের মত শরীর (শ-্স) বিরছে মিলিয়ে যাচ্ছে।”- গ্রহণ করা যায়। কিছু 
'প্রীকষ্ধকীর্তনে' 'রসের সাগরে নবনী-দেহ। রাধিকা” অর্থ করা অপেক্ষা “প্রেম-রসের সাগরে 
লবণ-পুত্তল সদৃশ দেই” অর্থ করাই গঞঙ্গত মনে হয়। যদি তাই হয়, তা হলে কবীরের “লুণ 
বিলগ পাণিয়া, পাণী লুণ ৰিলগ" কেবল পঞ্জাবী গ্রঙাব বল! ঠিক হবে কি? এ ধরণের 
ব্যবহার বাংলাতে বা পূর্বতারতেও ছিল। কবীর, যিনি সম্পাদকের মতে বাংল! 'আছ?, 
“ইল”, 'পারঃ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, তাঁর পক্ষে এ ধরণের ব্যবহার বাংলা ব পূর্বভারতীয় 
সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হয় না। অবশ্থ পঞ্জাবী ভাষ! হতে এই ধরণের 
শব প্রয়োগ কবীরে আস। অসম্ভব, এ কথা আমরা বলতে চাই না। তবে পূর্ববভারতীয় 
ভাষার প্রভাবকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবল পঞ্জাবীর প্রয়োগ বলাতেই আমাদের 
আপত্তি। 

সম্পাদক কবীরের ত্বারা 'উপকারী' স্থলে 'উিপগারী' ব্যবহারে বিশ্মিত হয়েছেন। কিন্ত 
এই অপত্রংশ বৈশিষ্ট্য এখনও বাংলায় চলে। বাংলাতে কথাবার্তীয় উপকার" স্থলে *উব্গার্‌ 
বলা হয়ে থাকে। 

হাযন্ুলার দাস কবীরের প্ৰাজ ঝন” শবে (“দাহন' অর্থে) বিম্মিত হয়েছেন। কিন্ত 
বাংলা ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র) নিয়ে ধারা আলোচনা করেছেন, তারা জানেন__বাংলাতে দ্দাহ," 
“সহ, প্বাহা” ইত্যাদি শব প্ধাজ.ঝ,” "সজ ঝ” “বাজ ঝ* ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হয়ে 
থাকে । হুতরাং “দাহ (দাজ.ব) শকের উচ্চারণ প্রভাবে 'দাজ ঝন+ ( দাহন ) শব্ের বিবর্তন 
হয়েছে মনে করলে বোধ হয় খুব স্ুল হবে না। আর “হ যদি 'জ.ব” রূপে বাংলার আশে- 
পাশে কবীরের সময়ে ব্যবহৃত ন৷ হয়, তা হ'লে এটিকে কবীরের উপর বাংলার প্রভাব বলা 
অসঙ্গত হবে না বোধ হয়। তবে মনে রাখতে হবে, সত জবা প্রাকৃত যুগ থেকে চলে 
আসছে। “মহুম্ শব্ধ থেকে 'ম্জঝ”, 'মঝু* শঝের বিবর্তন এমনি করেই হয়েছে। 

কবীরের “বানী, 'বাণী' কথাটি নাথযোগীদের মাঝখান দিয়ে এসেছে অনেকে বলেন। 
আর নাথধর্মের সঙ্গে বাংলার যোগ কিরূপ নিবিড় ছিল, ত। এ বিষয়ে ম্মরণযোগ্য। 
নাথধর্দবের আদি গুরু 'মীননাথ” বাঙ্গালী ছিলেন বলেই সাধারণ বিশ্বাস। এটি কি গঞ্জাৰী 
প্রভাব? 

কবীরের “সাধী* শব সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর! প্রয়েজেন। কবীরের 'সাধ। তারত- 
বিখ্যাত। এই পর্যায়ের পদ্দের ভিতর কবীর সংসার সম্বন্ধে তার অভিমত জানিয়েছেন। 
এই তার সাক্ষীর কাজ। কবীর বলেছেন ঃ 


৮০০] কবীর ও পূর্ববভারতীয় সাধন! ১১১ 


“সাথী আখী জ্ঞানকী, সমঝ দেখু মন মাহি। 
বি সাথী সংসারকা ঝগড়া ছুটত নাহি” ।” 
'সাথী হল জ্ঞানের চোখ, মন দিয়ে সমঝে দেখ । সাথী (সাক্ষী ) বিন। সংশারের ঝগড়ার 
নিষ্প্ত হয় না। সংসারের মত ও পথের ঝগড়া দুর করতে কবীর “সাখী” রচনা! করেছেন। 
কিন্ত এই “সাথী শব্দের ব্যবহার সহজযানীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যথ| "সাথি করিব 
জালন্ধগী পাএ*। ( চর্ধা। £ ১৬)। সাক্ষা অর্থে সাথি, 'সাথী, শব্ের ব্যবহার প্রাচীন মধ্য- 
বাংলার শ্রীককষ্ণকীর্তনের (২য় সংস্করণে ৫৭, ৬৯, ৮৫, ৯৪, ১৪৯, ১৭৪ পৃষ্ঠার ) ভিতরে পাওয়া 
যাবে। কবীরের এই “সাথী” পদগুলি সম্ভবতঃ সহ্জ-যানী সশ্প্রনায়ের পদ রচশার একটি ধারা 
বলে মনে হয়। আর সহজযানএর সঙ্গে বাংল! বিহারের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল, তা সবাই 
জানেন। দ্বিবেদী-জী বলেন : অসল মে" সাথী কা মতলব হীয়হ&ৈকি পূর্বতর সাধকে। 
কী বাত পর কবীর দ্রাস অপনী সাক্ষী য়া গবাহী দে রহে হৈ।--হিন্দী সাহিত্য কী 
ভূমিকা £ পৃ, ৩৬ | 
কবীরপ্র্থাবলী আলোচনা করলে দেখা যাঁয়। কবীরের যধ্যে নিষ্নলিখিত পূর্ববভারতীয় 
বৈশিষ্ট্য বিদ্তমান_-(১) সাথী, (২) বারী, (৩) শবিষ্যাতে 'ইব'* (৪) অতীতে 'ইল,” (৫) 
“আছ? ধাতু, (৬) “পার ধাতু, (৭; জ.ঝ, কশ্গ ইত্যা্ধি ধনবৈশিষ্ট্য, (৮) “কিছু” (-কছু), 
তোর» 'মোর” শকের ব্যবহার। (৯) বিগ্কাপতি চণ্ডীদাসের পদসাম্য, (১০) বৈষ্ঝবীয়তা 
ও সহজীয়তা। [ থসম+ শবেের ব্যবহার শিয়ে ছিবেদী-জী “কবীর” গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা 
বিশেষ ল্মরণযোগ্য। অবশ্ঠ চশ্্াবলী পাণ্ডের কথাও অগ্রাহথ নয়। ] 
উল্লিধিত আলোচনাগুলি দেখলে কবীরের সঙ্গে বাংলা-বিহারের ফোগ কত নিব্ড ছিল, 
তাম্প হয়ে উঠবে। বিশেষে করে মনে রাখতে হবে, 'ব্রজভাষা ব্যবহার তখনকার কবির 
পক্ষে এক বিশেষ রীতি । 'ব্রজভাষা? তথন প্রধান কাব্যতাব! এবং প্রায় প্রতি প্রদেশের 
লোকই ব্রজতাষায় কবিতা রচনা করছিলেন। তাই বলত, 
প্রজভাণ! হেত ব্র্জ বাস ন অন্গুযানিয়ে।” 
কিন্তু বাংল বিহারের ভাব, ভাষা, ধবনি, ধরব কি তাবে কবীরে স্থান পেয়েছে দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। 'ব্রজভাবা'র যা সম্মান, সে সম্মান বাংলার ত ছিল না, তবে! 


৯ ভবিস্বৃতে 'ইব'কে র্বাজস্থানী “বা+) হিম্দী “না”, বাংল! “তে* বলে এহণ কর! যায় কি? 
দেখুন 2 

(১) বৈদ্িন কব আবৈঙ্গে ভাই, 

জা কারনি হম দেহ ধরী হৈ, মিলিবৌ অংগি লাগাই । [ এখানে “আবৈঙ্গে” ভবিম্থংকাল 
নির্দেশক ] পৃ. ১৯১। 

(২) উন দ্বেস জাইবে! রে বাবু, দেখিবে। রে লোগ খেবু লো। 

উড়ি কাগারে উন দেস জাইবা, জান্থ মের! মন চিত, লাগ! লো ॥--পৃ. ২১৩ 


১১২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা৷ [ ওর সংখ্যা 


কবীরের মধ্যে বাঙ্গালীস্থলভ মনোবৃত্তি 
মনে রাখতে হবে, কবীরের কাশীতে আবির্ভাবের পূর্বের ইতিহাম আমরা কিছুই 
জানি না। আর কবীর কাহীতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ধারা বলেন, তারা অনেক কিন্বস্তীর 
সঙ্গে উল্লেখ করেন কবীরের কথ! £__ 
“কাশীমে" হম প্রগট ভয়ে ৫ রামানন্দ চেতায়ে 1” 
অর্থাৎ কবীর বলছেন, “কাশীতে রামানন্দ কর্তৃক উদ্ধ,দ্ধ হয়ে আমি প্রকট হয়েছি।' অনেকে 
অর্থ করেন £-_-'কাশীতে আমার জন্ম এবং রামানন্দ আমাকে চেতিয়েছেন।, 
কিন্ত “প্রগট' (প্রকট ) শব্দের অর্থ আবিভূণ্ত করাই ঠিক হবে। কবীর কাশীতে উদ্ভূত 
হয়েছিলেন, কিন্তু কোন দেশের লোক ছিলেন তিনি। সাধারণতঃ সাধু অব্্যাসীরা নিজের 
গ্রামে বা দেশে তি।খ' পান না। অস্ত্র আবিসতি হওয়াই তাদের রীতি। বিশেষতঃ বংশ- 
কৌলীন্তহীন কবীরের পক্ষে আপন জীবদ্দশায় কাশীর মত স্থান থেকে সন্্রান লাভকে নিজের 
দেশ থেকে সন্মান লাভ বলা যায় কি? আর কাশীতে বাস করলেই তাকে কাশীর লোক 
মনে করতে হবে কেন? কাশী প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের প্রধান তীর্ঘক্ষেত্র ! 
কবীরের পূর্বের বিখ্যাত বাঙ্গালী, মচ্গুর টীকা 'ন্বর্থমুক্তাবলী'র লেখক কুন্নুক তষ্ট (গৌড়ে 
নন্দনবাসিনান্ি স্থজনৈর্বদ্দ্যে বরেন্্র্যাং কুলে শ্রীমন্তট্র্দিবাকরম্ত তনয়ঃ কুনুকভটাতবৎ। কাস্তা- 
মুত্তরবাহি জহু,তনয়াতীরে সমং পঠগুতৈস্তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিহ্বাং মন্বর্থমক্তাবলী। ) 
কাশীতে জাহুবীতীরে টীকা রচনা করেছেন। আর কবীরের পরে বাঙ্গালী মধুস্দন সরম্বতী 
তুলসীদাসকে হিন্দী রামায়ণ রচনায় কি গাহায্য করেছিলেন, জানবার জঙন্ত রামনরেশ ব্রিপাইী 
রামচরিতমানস £ তুলসীজীবনী, পৃষ্ঠ! ৯৮ দেধুন। কাশী আজ পর্বস্ত বাঙ্গালীর প্রধান 
তীর্ঘস্থান। সুতরাং 'কবীর'কে কাশীতে “প্রগউ, হওয়ার জন্ত কাশীর লোক বল। কি 
উচিত বে? 
শ্তাম্ন্দর দাস-সম্পার্দিত কবীরগ্রস্থাবলীতে কবীরের একটি পর্দ আছে, যেটিকে 
তন্তব্যাধ্যশুন্ত করলে পদটিতে বাঙ্গালী-মনের ছাপ জক্ষ্য করে বিশ্িত হতে হয়। 
কবীর বলছেন ৫ 
বাগড় দেস লুবন ক! ঘর হে, 
তহা জিনি জাই দাঝন ক1ডরছৈ॥ টেক। 
সব জগ দেখো কোই ন ধীর, পরত ধুরি সিরি কহত অবীর1| 
ন তহা সরবর ন তই পাণ, ন তহা সদ্‌গুরু সাধু বাণ।॥ 
ন তা! কোকিল ন তই! স্থবা, উচৈ চট়ি চটি হংসা মুবা॥ 
_-কংগ্র £ পৃ. ১০৯ 
অর্থাৎ 
বাগড় দেবেশ 'লু' (গরম ছাওয়। )-এর খর। সেখানে যে যায় তার দাহন ভয় | 
সকল জগৎ দেখলাম, ধার নয় কেউ ; পড়ে ধুলি শিরে বলে আবীর ॥ 


৬০ বধ ] কবীর ও পূর্ববভারতীয় সাধন! ১১৩ 


না সেথানে সরোবর ন| সেখানে পানী (জল ), ন| সেখানে সব্গুরু সাধুর বাণী॥ 

না সেখানে কোকিল, ন! সেখানে সুঁক) উচুতে চটে চড়ে হংস মারা পড়ে ॥ 
এখানে লক্ষা করা যায়, কবির মনে তাসছে সেই দেশের কথা, যেখানে 'নু” নেই, জল বা 
সরোবর সেখানে প্রচুর। যেখানে রয়েছে কোকিল, হংস, শুক । আর যেখানে নেই লাল 
ধুলে।, যা মাথায় পড়লে মাথা আবির-রাঙগ হয়ে যায়। এ কি কবির [09691018? 

যে তিনটি পাথীর কথ! কবীর বলেছেন, সেই তিনটিই বাংলার ঘরের প্রধান পাখী ছিল 
বলে সমসাময়িক গ্রীরুষ্ণকীর্তন সাক্ষ্য দিচ্ছে। 'শ্রীকুঞ্চকীর্তন (২য় সং পৃ. ৩৫) আছে :- 
“হংস রএ সরোখরে স্থআ! ছে! প্যঞ্জরে 
কুইলি সে নন্দন বনে।” 

এ পা্ীগুলি অবশ্ত কেবল বাংলারই ধল! উচিত হবে না। বাংলার আশে-পাশে সর্ববন্রই 
এদের প্রতি গ্রীতি দেখ। যাবে। কিন্ত বাঙ্গালীর 'লু/-ভীতি ও সরোবরভরা দেশ যেন 
কবীরের এ কৰিত! থেকে কেমন একরকম তাবে ইঙ্গিত করে বলে মনে হয়। এত লরোবর 
এবং লাল ধূলিবিহীন দেশ কি বিহার ব! কাশী? কবীর কীর্তনিয়াদের কোথায় দেখলেন? 
মহজযান ও বৈষ্ণবধর্ম কেমন করে ঠার ওপর প্রভাব বিস্তার করল ! 


কবীরের বোলী 


কণীরের ৰোলী পূর্বের। কিনব এ পূর্ব শবের অর্থকি? কবীরের একটি পে কবীর 
বলছেন :-- 

“বোলী হমারী পূর্ব কী, হমে' লখৈ নহণী কোয়। 

হমকো তো! সোই লখৈ, ধুর পৃরব কা ছোয় ॥” বীঁজক মূল : রাঘব দাস। 
এর বাচ্যার্থ হল ;__বুলী আমার পৃর্ধের ; কেউ আমায় দবেখেনি বা বোঝে না। আমাকে 
সেই “দুখে, যে পূর্ববদেশের যাল্ী।' এর একটি পাঠান্তর অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের 
“কবীররচনাবলী”তে (পৃ. ২৪এ) পাওয়া যায় । সেখানে 'ধুর পুরব কা” ন| বলে 'ঘর পুরব কা 
ছোই” বলে কবীর বলছেন দেখ! যায়। অর্থাৎ 'পূর্ব্ব দেশে যার ঘর, সেই আমাকে বুঝবে 
বা] দেখবে" বল! হয়েছে। 

এই পূর্বব শব্ধের অর্থ কি? বিহারকে পুরব বল! হত মধ্যবুগে। এ ক্ষেত্রে বাংল! 

বিহারের কোনও স্থানকে বল! হয়েছে কি? যতদূর আমার মনে হয় কবীরের জন্ম বাংলা- 
বিহারের কোনও অঞ্চলে। তাই বাংল! বিবারের সাধনরীতি, সাহিত্য, ভাষা, উচ্চারণ 
এই তাবে কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে কবীরের সাহিত্য ভারতের সাহিত্য, কবীরের 
পথ “ভারত পদ্থ'। 


গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা 
(প্রতিবাদ ) 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, 


শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ মহাশয় গত বৎসরের সাহিতা-পরিষৎ-পন্থিকায় ( ৫৯ ভাগ, ৩৮ পৃঃ) 
"গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা কবীন্ত্র দাস _ সেখ ফয়ঙুল্লা! নহেন* প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন। 
নৃতন লেখক ; তাহার উগ্ম প্রশংলনীয়। কিন্তু তিনি সত্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। 
এই অন্ত আমাকে এই প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইতে হুইতেছে। *্সত্যমেব জয়তে 
নানুতম্।” 

পরলোকগত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের পর শ্রীপঞ্চানন 
মণ্ডল 'গোর্থবিজয়' নামে যে একটি উৎকৃষ্টততর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন ( বিশ্বভারতী 
গ্রন্থালয়, ১:৫৬ সাল ), তাহ! প্রবন্ধলেখক দেখিয়াছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না । অধিকস্ধ 
তিনি ডর শ্রশ্থকুমার সেনের বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণও 
দেখেন নাই। তার পর মধ্যযুগের মুসলমান-রচিত সাঞিতে)র সহিত প্রবন্ধলেখকের পরিচয় 
থাকিলে তিনি কখনই লিখিতে পারিতেন ন।-_“অবস্থ, ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা-_ 
এই মতের স্বপক্ষে বল! যায় যে, এখানে মুদলমান কবি হিন্দু শান্ত্রোন্জ বিধিকেই প্রীধান্ত 
দিয়াছেন। কিন্ধ আজি হইতে পাচ ছয় শত বৎসর পূর্বেকার অন্ধতামস যুগে-_যখন স্বধর্থে 
দু অন্ধ বিশ্বাস ও পরধর্ম্ে অসহিষুটতাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের চরমতম ও 
পরমতম বৈশিষ্ট্য, তখনকার সেই অসভ্য বর্বরোচিত ধর্থ্ান্কতার দিনে মুসলমান কৰি 
ফয়জুল্লার পক্ষে “কাফের' হিন্দুশাস্তীয় বিধিকে তদীয় কাব্যে প্রচারিত করা সম্পুর্ণ ই 
অন্বাভাবিক বলিয়! আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।” 

মধ্যযুগের শতাধিক মুসলমান টবঞ্জব কৰি আছেন। এই যুগের সৈয়দ সুলতান, 
সাবিরিদ থা, মুহম্মদ খা, সৈয়দ আলাওল, শেখ চীর্ প্রস্তুতির রচনায় বথেষ্ট হিন্দুয়ানি আছে। 
নাথপন্থা সন্বন্ধে আবদুল গ্ুকুণ মহম্মদের 'গোপী্ঠাদের সন্যাস' প্রকাশিত হইয়াছে ( ডক্টর 
নলিনীকাগ্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী নং ৯, ১৩৩২ সাল)। 
তাহাতে আছে (শোধিত বানানে )-- 

“চৌদ্ধ সহ ভূবন নিজ নামে হবে পার। 
শুকুর মুহম্মদ কহে ব্রন্ধনাম সার ॥ 


এহছি ত নামের গুণ সাবধান হৈয়া গুন 
পূর্বে জপিল রদুনাথ। 
সেছি নিজ নামের বলে পাষাণ ভাগিল জলে 


সমরে রাক্ষম করিল নিপাত ॥ 


৬৪ বধ ] 


এই সকল উদ্ভি কি একজন শ্বধর্ণান্ধ মুসলমান কৰির লেখ! বলিয়! মনে হয়? 


গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা 


শতেক প্রহরের সেতু বান্ধিল রামের হেতু, 
তল্নুক বানর হৈল পার। 

নিজ নাম জপন করে তক্ষকে রাক্ষস মারে 
নৃবর্ণপুরী লঙ্কা কৈল ছারখার | 

সীত। উদ্ধারিয়! রাম লৈয়৷ গেল নিজধাম 
লে'কে গায় অপবশ কথা। 

লোকের গঞ্জন৷ কথা জতুঘরে তরিল সীতা 
নিজ নামের বলে পাইল রক্ষত| | 

পাব রাজারনারী . পিতার ঘরে অকুমারী 
গুরুমুখে নাম কৈল শিক্ষা। 

কুম্তী রাজার কন্ঠ, গুরুমুখে নাম ধন্তা, 
নিজ নাম জপিয়! কৈল দীক্ষা | 

নিজ নাম জপিল মনে সুর্য দেখিল তানে 
নিকুঞ্জেত ভোগ কৈল রতি। 

অকুমারী গর্ভ ধরে কর্ণ ছৈল কর্ণাধারে 
নিজ্র নামে রক্ষা পাইল সতী ॥ 

নিজ নামে করি পৃজা শিব পাইল দশতু্জ। 
পুর যার দেব লম্বোয়। 

শনির দৃষ্টে গেল মুড কুটি গজমাথা পুত 
শিজ নামে স্বাপিল কলেবর ॥ 

দশভূজ। মহামায়া শিবমুখে নাম পায়! 
কালীরূপে বধিল অন্নুর। 

মধুরাত জন্মিল হরি নি নাম জপ করি 
বধ কৈল ছুষ্ট কংসানবর | 

ইন বর্গ ভূবনে গৌতম মুনির স্থানে 
নিজ নামে স্বর্অধিকারী | 

নিজ নাম সাধিল মনে সাধন ভজন গুণে 
সি কৈল অমরানগরী ॥ 

ব্যাস আদি মুধীর মুনি জপে নিজ নাম ধুনি 
নামের প্রভাবে হৈল স্বর্গবাসী। 

নঙ্গিয়। নাম নগরে জগরাথ মিশ্রের খরে 
নিজ নামে চৈতন্ত সন্ন্যাসী ॥” (৯পৃ.) 


১১৫ 


১১৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা! [সংখ্যা 


গোরক্ষবিজয় বা গোর্থবিজর় যে সেখ ফয়জুল্লার লেখা, তাহার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তিনি ২৪ পরগণার বারাসতের নিকটবর্তী 
এক গৃহস্থের বাড়ীতে কতকগুলি পু'খির বিক্ষিপ্ত পাত! পান। তাহার একটির মধ্যে ছিল-_ 
“গোর্থবিজএ আগ্গে মুনি মিদ্ধ! কত 
কছিলাম সত কথা গুনিলাম যত। 
খোটাদুরের গীর ইসমাইল গাজী, 
গাজীর বিজএ সেহছ মোক হুইল রাজি । 
এবে কহি সত্যপীর অপূর্বব কথন, 
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণগ্ডন। 
মুনি-রস-বেদ-শশী শাকে কছি সন 
শেখ ফয়ভুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন।” 
(মাসিক মোহম্মদী ১৩৪২, পৃ. ৫৩৬--৩৭, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খপ, ৯২৬ 
পৃষ্ঠায় উদ্ভূত )। 
এই উদ্ধত অংশ হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, শেখ ফয়জুললা প্রথমে কাহারও নিকট 
শুনিয়া গোর্থবিজয় বা গোরক্ষবিজয় রচনা করেন। তাহার পর তিনি গাজীবিজয় 
লেখেন। এই গাজীব্জিয়ে রঙ্গপুরের খোটাছুয়ারের পীর ইস্মাইল গাজীর বিষয় লিখিত 
হইয়াছে। ইস্মাইল গাজী ১৪৭৪ গ্রীষ্টাবে শহীদ হন। তাহার তৃতীয় রচনা সত্যপীর 
সনবন্ধে। ইহার রচনাকাল “মুশিরসবেদশশী* শকাব্ব। রসকে ছয় ধরিলে আমরা ১৪৬৭ 
শকাব বা ১৫৪৫ খ্রীষ্টা পাই, আর রসকে নয় ধরিলে আমরা পাই ১৪৯৭ শকাব্ধ বা ১৫৭৫ 
্রীষ্টাবা। নুহাত্বর ড্র শ্রন্বকুমার সেন *মুনিরসবেদশশী” পাঠকে কেন যে “নিশ্চয়ই ভ্রান্ত” 
স্থির করিয়া “্মুনিবেদরসশশী” শুদ্ধ পাঠ মনে করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না (& 
পুস্তক জষ্টব্য )। উদ্ধৃত অংশে শেখ ফয়ছুল্লার রচিত যে সত্যপীরের কথা বলা হইয়াছে, 
তাহ! পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ইহার একটি ভণিতা এইরূপ-_ 
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পে মন ।” 
( ডক্টর সেনের এ পুস্তক, পৃঃ ১০৪২-১০৪৪)। 
চেষ্টা করিলে হয় ত তাহার গাজীবিজয় পাওয়া যাইতে পারে। 
এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, গোরক্ষবিজয় ব| গোর্থবিজয়ের বিডির পথিতে যে 
ভীমদাস, তীমসেন রায় বা শ্তামদাস সেন ভণিতা দেখা যায়, তাহা প্রক্ষিণ্ড মার। গোর্থ- 
বিজয়ের ছুই স্থানে (৮৭, ৮৮ পৃঃ) ভ্ঞাননাথেরও ভণিতা আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। 
শ্তামদাস সেন ও ফয়লুল্লা সনথন্ধে ড্টর সেন বলেন যে, উভয়ের প্রচনার মধ্যে কয এত) 
গতীর যে, ছুই নকে স্বতন্ত্র কবি ভাবা দূরহ।* ( & পুস্তক )। গোরক্ষবিজয়ে যে ববীন্্ ব। 
কবীন্তর দানের ভণিতা আছে, সে সন্ধে কিছু ব্জব্য আছে। ডক্টর সেন কবীজ দানের 
পৃথব্‌ অস্তিদ্থে সন্দিহাল। তিনি বলেন, “কবীর দাদ তীমসেনের অথব। শ্ামগাসের 


৬৩ বর্ঘ ] গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা ১১৭ 


নামান্তর হুওয়! বিচিত্র নয় (এ পুস্তক, ৭৫২ পৃঃ)। আমর! ফয়ছুল্লার উদ্ধৃত অংশে 
দেখিয়াছি-- 
গোর্থবিজএ আগস্ে মুনি সিদ্ধ! কত 
কহিলাম সত কথ! গুনিলাম যত।” 
আমি মনে করি, ফয়জুল্লা যে নাথগুরুর নিকট হুইতে গোরক্ষকথ! গুনিয়৷ গোরক্ষবিজয় 
( বা! গোর্থবিঅয় ) রচন! করেন, তাহার নাম ব| উপাধি ছিল কবীন্ত্র। ফয়জুল্প। তাহার 
শিখ্য বলিয়া কবীন্ দাস ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। স্বগীয় আবনল করিম সাহেবের 
সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের মাত্র একখানি পু'ধিতে চারি স্থানে কবীন্ত্র ও কবীন্দ্র দাসের নাম 
পাওয়া যায়। 
কছেন কবীন্ত্র আগ্য কথা অন্থমানি। 
শুনিয়া বলিল তবে সিগ্ধার যে বাণী ॥। (পৃঃ ১০) 
ইহার পাঠাস্তরে তাহার ২য় ও ৩য় পুথিতে “কবীল্্র” স্থানে প্ভীমপ্দাস” এবং 
"বলিল" স্থানে “রচিল” আছে । ত্াছার «ম পুধিতে ভণিত! “কজুল্প” এবং প্রচিল" পাঠ 
আছে। “রচিল” পাঠই শ্দ্ধ। ইহার কর্তা “আন্দি* উহা। গোরক্ষবিজয়, শ্রীকষ্খকীর্তন 
প্রভৃতি পুস্তকে উত্তমপুকষের এই বিভক্তিহীন প্নূপ পাওয়া যায়। এখানে “ভীমন্নাস" প্রক্ষিপ্ত। 
গুদ্ধ পাঠ কবীন্তর বটে। আগ্ত কথা” আগ্ভ পুরাণ, যাহা! অবল্ধনে গোরক্ষবিজয় ( বা 
গোর্থবিজয় ) রচিত হুইয়াছে। ফয়ঙল্লা এই আস্ত পুরাণ কবীন্ত্রের মুখ হইতে গুনিয়! 
গোরক্ষবিঞয় (বা গোর্খবিজয় ) রচনা করেন। এখানে প্রসঙ্গ হিসাবে গোরক্ষবিজয় 
হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। 
"আস্ত পুরাণ কথা এহিরূপে কছে। 
বুঝি চাহ পণ্ডিত হএ কি না হএ॥ 
হইলে রাখএ পণ্ডিত যদি মনে লঞএ। 
এহি তত্ব পুরাণে কহিছে গোর্ের বিজয় ॥ 
কহেন কবীন্ত্র আগ্ কথা অন্থমানি। 
শুনিয়! রচিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ॥” 
(তৃং গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ৯) ১০) গোর্থবিজয়, পৃঃ ৫) 
আর একটি তণিতা হইতেছে__ 
*কবীন্্র-বচন শুনি ফজুল্লাএ তাবিয় 
মীননাথ গুরুর চরিক্র বুঝাইয়1 |” (গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৩০) 
এই ভণিতায় স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, কবীক্রের বচন শুনিয়া, ফয়জুল্ন! ভাবিয়! মীননাথ 
গুরুর চরিন্ত বুঝাইলেন । এখানে *বুঝা ইয়া" অতীত ক'দল গ্রয়োগ। হা প্রাচীন বাঙ্গাল 
ভাষার লক্ষণ। “ফজুল্লাএ” কর্তায় এ | আবথল করিম সাহেবের ২য় ও ৩ পুথিতে 
তণিতায় কবীল্রের উল্লেখ নাই। তৃতীয় তণিতাটি হইতেছে-_ 
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“গোর্থের বিজয় কথা! কবীন্ত্র রচিল। 
সঙ্গীত পাচল! করি প্রচারিয়া দিল॥* ( এ, পৃঃ ১৫৩) 

এখানে মনে হয়, সদ্ধ পাঠ প্বলিল" স্থানে “রচিল” হুইয়াছে। পুর্ব ৯ম ভণিতায় যেমন 
দেখান হইয়াছে যে, শুদ্ধ পাঠ প্রচিল” স্থানে “বলিল হইয়াছে। দিল” ক্রিয়ার কর্তী 
আন্ছি অর্থাৎ আমি ফয়জুল্লা। চতুর্থ তণিতাটি হইতেছে কবীজ্ দাসের নামে-- 

"কহেন কবীজ্্দাসে ম্বন নরগণ। 
সিগ্ধার সঙ্গীত বাণী সন বিবরণ ॥” ( এ, পুঃ ১৩৯ )। 
এখানে কবীন্ত লাস হ্বয়ং কয়ভুল!। 

এ পধ্যস্ত যতগুলি গোরক্ষবিজয়ের বা গোর্থবিজয়ের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে মাত্র একটিতে এই কবীন্ত্র ব1 কবীল্র দাসের ভণিত! আছে। দ্ৃতরাং তীমদাস, 
স্ঠামমাস ইত্যাদির ভ্তায় ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও কেহ বলিতে পারেন। ভণিতা বিচার 
করিলে আমর! দেখিব যে, পুথিতে ফয়জুল্লার তণিতার বাহুল্য। মরহুম আবদুল করিম 
সাহেব আটখানি পুথির ভণিতাগুলি দিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
নবম পুথির (৫৪৪ নং) পাঠ এইরূপ-_ 


কছে সেক ফজুল্লা এ উন গুরু মীনরাএ 
তাবহ আপন চিন্ত সার। 
কাম শান্তর বুবী পাইল৷ বিবিধ কতুক কৈল৷ 


গোরক্ষের বাকা পিও রক্ষা কর ॥ (পৃঃ ২৯) 
কছে সেক ফজোল্লাএ মনেতে ভাবিয়]। 
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুজিআ॥ (পৃঃ ৩২) 
কছে সেথ ফজোল্লাএ বিচারিয়া মন। 
স্রির বিষম মায়। অসুল্য রস্তন ॥ ( পৃঃ ৫ ক) 
এই পুথিখানির লিপিকাল ১১৮১ মঘী।৪ 
এই নয়খানি পুঁথির অতিরিক্ত মীনচেতন, কলিকাত। বিশ্ববিগ্তালয়ের পু'ধি এবং 
বিশ্বভারতীর পুথি আছে। এস্বলে এই বারখানি গুথির ভণিতার নির্ঘন্ট দিতেছি। 
আবুল করিম সাহেবের নয়খানি পু থিতে-- 
১। কবীঞ্জ, কবীর দাস, ফয়ভুয়া 
২। ভীমদাস, ফয়জুল! 
৩। ভীমনাস, ফয়জুর 
৪। তীমদাস, ফয়ভুল্লা 





৬. ঢাক] বিশ্ববিভালয়ের গবেষণ। সহায়ক ( [89582701) 45১58196906 ) ্বনাব আহপ্মঘ শক্লীফ 
এম্‌-এ এই পু'ধির বিবরণ দিয়াছেন। 


৬৪ বধ ] গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা ১১৯ 


€| স্রামদাস, ফয়গুল। 


৬। ফয়জুল 
৭। ফর়ভূল্লা 
৮। ফয়জুল 
৯। ফয়জুল 


১৪| মীনচেতনে-শ্তামদাস 
১১। কলিকাতা! বিশ্ববিস্থালয়ের পুথিতে-_তীমদাস, ফয়ভুল্লা 
১২। বিশ্বতারতীর পু থিতে--তীমসেন রায়। 
ইহাতে আমর! দেখিতেছি যে, বারখানির মধ্যে মাত্র তিনখানি পু'খিতে ফয়জুল্লার 
তণিতা নাই এবং চারিখানিতে কেবল ফয়জুল্লার ভণিত! আছে। ইহা হইতে আমর! সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি যে, ফয়জুল্লার নাম কাটিয়! তীমদাস, তীমসেন রায়, শ্তামদাস ভণিতা বসাইয়া 
দেওয়! হইয়াছে। গোরক্ষবিজয়ের আসল তণিভাগুলি এই £-_ 
(১) কহেন কবীন্তর আগ্ভ কথা অন্ুমানি। 
শুনিয়! রচিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥ 
(২) কহেন কবীন্ত্রদাসে গুন নরগণ। 
সিদ্ধার সঙ্গীতবাণী গুন বিবরণ ॥ 
(৩) কৰীন্তর বচন গুনি ফেভুল্লাএ ভাবিয়া। 
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়1 | 
(৪) গোর্খের বিজয় কথা কবীন্তর বলিল। 
সঙ্গীত পাচালি করি প্রচারিয়। দিল ॥ 


(৫) কহে শেখ ফে্জুল্লাএ গুন গুরু মীন রাএ 
এবে আপনা! চিন্তা সার। 
কামশান্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈল! 


গোর্থবাক্যে পিও রক্ষা কর॥ 
(৬ ) কহে শ্রেখ ফেডুল্লাএ বিচারিয়া পাজি। 
স্ত্রীর বিষম মায়! বার্দিয়ার বাজি ॥ 
তীমদাস উপরের ১ নং ভণিতায় নিজের নাম ঢুকাইয়া দিয়াছেন। ২ এবং ৪ নং তণিত। 
কেবল একখানি পু'থিতে আছে । ৩ নং ভণিতায় ভীমসেন রাএ এবং সেন শ্তামদাস প্রক্ষেপ 
কর] হইয়াছে । এই তণিতায় সকলগুলি নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । যথা__ 
কহে সেক ফওজল্লাএ মনেত্য চিন্তিআ। 
মীননাথ সে জে গুরু চরিত্র বুঝিআ|।--( কলিকাতা! বিশ্ববিভালয় ) 
কহে ভীমসেন রাএ মনেতে চিন্তিয়া। 
মীননাথ গুরুর যে চরিত্র বুঝিয়।।__( বিশ্বভারতী ) 
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কহে সেন শ্ামঙাসে প্রভৃকে ভাবিয়া । 
কছেন যে গোর্থপাথে স্থিরতা করিয়া ।--( মীনচেতন ) 
«নং তণিতায় কোন গ্রক্ষেপ নাই। 
৬নং ভণিতায় ভীমসেন রাএ প্রক্ষি্ হুইয়াছে। বিশ্বভারতীর পুঁধিতে তীমসেন 
রায়ের একটি বিশিষ্ট ভণিতা আছে-_ 
কছে ভীমসেন রাএ যনেতে ভাবিয়া । 
কহিল অপুর কথা নাচাড়ি রচিয়া॥ (পৃঃ ৩৭) 
পূর্বের ৩টি ভণিতায় প্রক্ষেপের নজিরে আমরা বলিব, এই পাঠেও ভীমসেন রাএ প্রক্ষি। 
আসল পাঠ ছিল-_ 
কছে শেখ ফেজুল্লাএ মনেতে তাবিয়!। 
কহিল অপূর্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া। 
কিংবা আমর! ইহাতে বলিতে পারি যে, ইহ! ষোল আনাই প্রক্ষিপ্ত। 
মীনচেতনে শ্তামদাস সেনের ২টি ভণিতা আছে । 
১। কহে সেন শ্যামদাসে প্রতৃকে ভাবিয়া । 
কছেন যে গোক্ষ নাথে স্থিরত। করিয়! ॥--( পৃ. ২৪) 
২। সেন সাম দাসে কছে গোক্ষ মন্থাশয়। 
আননে' করিল তবে কর্দলি বিজয় ॥--( পৃ. ৪৭) 
প্রথম তণিতাটি মূল গোরক্ষবিজয়ের ও নং ভণিতার প্রক্ষিপ্ত রূপ । দ্বিতীয় তণিতাটিতে 
সম্ভবত 'শেখ ফেুল্লাএ' মূল পাঠ ছিল কিংবা এই ছুই চরণই প্র্রক্ষিপ্ত। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 
বলিতে বাধ্য হুইয়াছেন-_-“বিভিন্ন গ্রন্থে একই স্থানে ভণিতাপ্রয়োগ বিশেষতাবে 
লক্ষণীয়।-..তণিতাংশ আসিলে একই স্থানে প্রত্যেকের নাম ঢুকাইবার জন্ত কাঁড়াকাড়ি 
পড়িয়া গিয়াছে ।”-__( গোর্থবিজয়, ভূমিক! )। কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন-__ 
"ইহারা সকলেই প্রচলিত গোর্খ-গীতিকার গায়ক ছিলেন"__তাহা শেখ ফয়জুল্লা সম্থন্ধে 
প্রযোজ্য হইতে পারে না। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সম্ভবতঃ কবীন্ত্র উপাধিধারী 
কোনও নাথগুরু দ্িলেন। শেখ ফয়জুল্লা তাহার নিকট হইতে বিষয়বন্ত শুনিয়। এই প্রন 
রচনা করিয়াছেন। কবীন্ত্র ইহার রচয়িতা নছেন। “গোপীটাদের সব্ন্যাসে”র কৰে আবছুল 
নুকুর মহন্মও এইরূপে হিন্দুর পুরাণ শুনিয়া তাহার গ্রন্থ রচন! করেন। 


শণ্ডকুর মহম্মদ ভণে শুনিয়। হিন্দুর পুরাণে 
মোছলমানের এই বাণি নয়। 
যে কিছু কিতাবে কয় সে কথ! অন্তথ! নয় 


হাদিছে জানহ মোছলমানি ॥”--(পৃঃ২৬)। 
ফয়ছুল্লার কাব্যখানির নাম কি? একথানি পুখিতে আছে--*সমাণ্ড হইল জল 
মীনের চেতন”্। আর একথানিতে আছে--”গোর্খা বিজয়াএ পুস্তক সমাণ্ত।” তৃতীয় 
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একখানির পুম্পিকা “ইতি মিননাথ চৈতন্ত গোর্থবিয় সমাণ্ত।” (গোরক্ষবিজয়, পূঃ ১৯৯, 
২০০ )। ইচ্াতে বুঝি যে, প্রস্থথানির পুর! নাম হইতেছে প্মীননাথ টৈতন্ত গোরক্ষবিজয় 
ইহার সংক্ষেপে মীনচেতন এবং গোরক্ষবিজয় (গোর্থবিজয় ) নাম প্রচলিত হুইয়াছে। 
কতগুলি শব হইতে আমর! অনুমান করিতে পারি যে, গোরক্ষবিজয় বা গোর্থবিজয় 
একজন মুসলমানের রচন! |-_ 
আমল--পবন আমলে করতারে রাখি বান্ধি। (গোর্খবিজয়, পৃঃ ১১০) 


পবন আমল করি তারে কর সন্ধি। (এ, পৃঃ ১১৭ )। 
পবন আমল তৃমি যঙ্দি সেকরিলা। (এ, পৃঃ ১১৭ )। 


সম্পাদক এই দ্বিতীয় উদ্ধত চরণে “আমপ” শ্বানে “আসন” পাঠ শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। 
প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃত চরণ হইতে আমরা নিশ্চিত বুঝিতে পারি যে, “আমল* পাঠই 
গুদ্ধ। তুলনীয়, 

পবন য়ামল কর বাউ কর বঙ্দি। (শ্রী, পৃঃ ১৭৮ )। 

এই আমল শবটি আসলে অ|রবী “আমল' শব। ইহা! বাঙ্গালী মুসলমানগণ অভ্যাস, 
বিশেষত সুফী মতের “দোআ” “ইসম, প্রভৃতি অত্যাস সধ্ধন্ধে ব্যবহার করেন। কোনও 
হিন্দু লেখক ইহা! ব্যবহার করিয়াছেন বণিয়া আমর! জানি না। মরহুম আবল করিম 
সাহেবও বলিয়াছেন, «"আমল" শবঝের প্রয়োগে মুসলমানেরই হম্তচিন্ছ পরিলক্ষিত 
ভইতেছে।”-_গোবক্ষবিজয় ( পরিশিই, গুঃ ৫৮)। 

গোরক্ষবিজ্ঞয় ও মীনচেতন, উতয় পুস্তকে থাক, আলমান, জমিন এবং নূর শবাগুলির 
প্রয়োগ দেখা যায়। আমি গোর্ধবিজয়ের (ক ২) পরিশিই হইতে পাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। 


খাকেত (থাকেত ) মিশিব খাক রৈব মান্্র সার, 

তণ্ম ছালি হেয়া যাইব দেহা আপনার । (পৃঃ ১৩৭) 
পূর্ব্বদিন হইল তার আসমান জমিন, 

হাড়মাংস খাইল তার নিঠুর পবন। (পৃঃ ১৪২) 
চারিঙ্দিন থাকিতে নাসাএ না পায় নুরে, 

তিনদিন থাকিতে যে হংলাহংসী চরে। (পৃঃ ১৪৫) 


এইগুলি বাঙালী মুসলমান সমাজে স্ুপ্রচলিত। কোনও হিন্দু কৰি এইগুলির প্রয়োগ 
করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। শ্রীনিরঞ্জন ঘেবনাথ বলিয়াছেন যে, মরহুম 
আবন্ধুল করিম-সম্পারদিত গোরক্ষবিজয়ের আরস্তে আছে-_ 


গুছরি। নমো গণেশায় নমঃ ॥ 
বেদে রামায়ণে চৈৰ পুরাণে ভারতে তথ।। 
আমদৌপান্তে চ মধ্যে চ হরি: সর্বত্র গীয়তে ॥ 
ইহা! ছার! বুঝা যায় যে, গোরক্ষবিভয় হিন্দুর রচিত। কিন্ধু ইছা যে, হিন্দু লিপিকরের 
যোজনা, তাহাতে কোনও সঙেছ নাই। কারণ, এই আরম্ভ গোরক্ষবিজয়ে বা গোর্থ- 
বিজয়ের একখানি পুথি তিন্ন অগ্ত্র দেখা যায় ন|। 
এ পর্যন্ত যাহ! বল! হইল, তাহা হইতে নিঃসলেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে বে, 
গোরক্ষ-ৰিজয় বা গোর্থবিজয়ের কৰি শেখ ফয়জুল তির অন্ত কেহ হইতে পারেন ন1। 


বাংল! ভাষায় বিদ্ানুন্দর কাৰ্য 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
অধ্যাপক শ্রীত্রিবিদনাথ রায় 


(চ) সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ 


এই প্রসঙ্গে গোবিশ্দদাস লিখিতেছেন--কদস্বতরুতলে যখন হুদার বিশ্রাম করিতে- 
ছিলেন, তখন সেই নগরের রস্তানায়ী মালিনী রানরকন্তা বিদ্তাকে পুষ্প দিয়া গৃছে ফিরিবার 
পথে লোকমুখে সুন্দরের কথ। শুনিয়। ত্বরিতপদে গিয়া! তাহাকে দেখিল এবং 
*গুনিল যতেক রূপ দেখিল নয়নে । 
একুষ্ট হইয়! তার চাহে মুখ পানে ॥ 
ধন্ত জননী ইহার উদ্নরে ধরিল। 
ধন্ত ধন্ত-কুমার যে নয়নে দেখিল ॥” 
ক্ুলগরকে দেখিয়। মালিনীর বাৎসল্য রমের উদয় হইল। সে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করিয়া গোপনে আপন গৃছে আশ্রয় দিল। 
কফরাম ও রামপ্রসার্দের মালিনীও বিগ্ার গৃহে ফুল ধোগাইয়া ফিরিবার পথে লোক- 
যুখে রূপবান্‌ সুন্দরের কথ! শুনিয়া, তাহাকে দেখিতে আসিল। ুতরাং এই সাক্ষাতের 
সময় নিশ্চয়ই মধ্যাহ্কের পূর্বে। কিন্ধ তারতচন্্র স্পষ্ট বলিতেছেন-_ 
“স্ধ্য যায় অস্তগিধি আইসে যামিনী। 
ছেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥” 
দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন-__ুদদর যে পুশ্পোগ্ভানের সন্নিকটে সরোবরতীরে বসিয়া 
ছিলেন, সেই স্থানে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়া মালিনী হ্থন্দরের গীতে আকৃষ্ট হইয়! তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস। করিল । 
সরোষে রাজার দূত কহেন তখন। 
প্রবাসী পুরুষ কাছে নারী কি কারণ 
কোন্‌ প্রয়োজনে প্রমদারে পরিচয়। 
যাও গে! ভবন'তাব তঙ্গী ভাল নয় ॥” 
মালিনী বলিল, ”এই উদ্ভান মহারাজা বীরসিংছের কন্তার |” এই ৰলিয়! সরাসরি 
তাছার রূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে-_- 
*কপটে কুপিয়া তৰে কছে কবিমশি। 
কে তোর রাজাধিরাজ কে তার নদিনী॥ 
উত্তম মধ্যমাধম বিধি যে কর্যাছে। 
এ কথা আনিলি কেন সন্ন্যাসীর কাছে ” 
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তখন মাললিনী নু্দীরের কপট বাকা বুঝিয়া বিগ্বার পণের কথ। বলিল ও তাছাকে গৃঙে 
লইয়া গেল। এখানে রাধাকান্ত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়। প্লট কীচাইয়! ফেলিয়াছেন। 
বলরাম লিখিয়াছেন।__ম্ব্র নগর পরিভ্রমণকালে 
“নগবে পসারি সব আছে সারি সারি। 
আপন ইৎসায় মতে বেচাকিনি করি ॥ 
দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফুল বেচে। 
পুষ্প ন! বিকায় সেই একাকিনী আছে। 
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বুক্ষতলে। 
ূ কোৌত্বুকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে ।” 
তাহার পর মালিনী তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং গুদায় আশ্রয় 
খুজিতেছেন জানিয়! তাহার গৃহে আশ্রয় দিতে চাছিল এবং কহিল-__ 


*্পতিপুত্রহীনা আমি ত কুদীনা 
নাহি মোর অন্ত জন। 
ভূমি পুজ সম ইথে নাহি কম 


চল মোর নিকেতন ॥" 
কষ্ণচরাম, রাম প্রসাদ, দ্বিজ রাধাকান্ত ও বলরাম, কেহই মালিনীর রূপবর্ণনা করেন নাই। 
রাম গ্রসাদ কিন্তু তাহার চরিত্রের আভাস দিয়াঞ্ছেন। এই বিষয়ে এবং তাহার নাম ধার করিয়! 
তিনি ভারতচঙ্ত্রের কাছে খণগ্রস্ত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের হুনরমালিনীসাক্ষাৎ 
ভূলন! করিলে রামপ্রসাদ যে কষ্জরামের অনুকরণ করিয়াছেন, তাছা মহজেই ধরা পড়ে। 
ভারতচন্ত্র হীরাকে চোখের সম্ুথে জীবন্ত করিয়! ফুটাইয়! তূলিয়াছেন। মালিনীর শ্বরনপ- 
বর্ণনা! আর কেহই এক্সপ করেন নাই __ 
কথায় হীরার ধার হীর! তার নাম। 
দাত ছোল! মাজ! দোলা হান্ত অবিরাম ॥ 
গালভর! গুয়াপান পাকিমাল! গলে। 
কানে কড়ি ক'ড়ে রাড়ি কত কথ! ছলে ॥ 
চুড়াবান্ধা টুল পরিধান সামা সাড়ী। 
ফুলের চুপড়ী কীথে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥ 
আছিল বিস্তর ঠাই প্রথম বয়সে। 
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে 
ছিটাফোটা তন্ত্র মন্ত্র আছে কতগুলি। 
চেঙ্গড়া ভূলায়ে খায় চক্ষে দিয়! ঠুলি। 
বাতাসে পাতিয়। ফ।দ কন্দাল তেঙ্রায়। 
পড়সী না থাকে কাছে কনালের দায় | 


১২৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ওয় লংখ। 


বঙরামের মালিনী হুদ্দরকে পুত্রসম বলিয়া তাছার গৃছে যাইতে বলিলে হুঙগারই 
মালিনীকে মাসী বলিয়! সম্বোধন করিয়াছেন-- 


“বলেন ম্ব্দর কোনখানে খর 
নামে হৈলে মোর মাসী। 
বলেন কুমার তুমি যে আমার 


ছেলে বড় ছিতাশী |" 


৩। মালিনীর দৌত্য 
(ক) সুন্দরের মালিনীর গৃহে গ্রমন 


রষ্খরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী দুদের সহিত সাক্ষাতের পরই তাহাকে গৃহে লইয়া 
যাইতে যাইতে স্থ্দরের অগ্থরোধে বিগ্ভার রূপবর্ণনা করিয়াছে । গোবিনগগালের ও বলরামের 
মালিনী বিস্তার রূপবর্ণনা মোটেই করে নাই। ছিজ রাধাকান্ত সুন্দরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
কালেই মালিনী কর্তৃক বিগ্তার সংক্ষেপে রূপবর্ণনা করাইয়।ছেন। তারতচঙ্তের নুন্দর কিন্ত 
মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন অপরাহে বিশ্রামকালে মালিনীকে রাদ্রবাড়ীর পরিচয় 
ও বিস্তার রূপবর্ণনা করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের 'গ্লট স্বাভাবিক হইয়াছে। 
মালিনী কর্তৃক একজন নবাগত বিদেশীর নিকট সরাস€র সেই দেশের রাজ্কন্তার রূপবর্ণনা 
কর! কিংব1 সেই বিদেশীর পক্ষে নব-পরিচিতা বর্ষীয়সী রমণীকে সহসা রাজকন্তার রূপের 
কথ! জিজ্ঞাসা করা যেমন অশোতন, তেমনই অস্বাতাবিক। আমরা পরে বিভিন্ন কবির 
বিস্তার রূপবর্ণনা” প্রসঙ্গ আলোচন! করিব। 

গোবিদধাস, কৃষ্টরাম ও রামগ্রসাদ লিখিয়াছেন-__ন্ুন্দর একরাব্রি যালিনীর গৃছে 
থাকিবার পর নদীতটে শিবপুজা করিতে গিয়া দেখিলেন, মালিশীর মালঞ্চ শু তথায় ফুল 
নাই। পুষ্প বিনাই শিবপুজার উদ্যোগ করিতেই শুষ্ক মালঞ্চ মঞ্জরিত হুইয়া উঠিল। তাহা 
দেখিয়া মালিনী বিশ্মিত হুইয়া নুন্দরকে অসামান্ট পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল ও স্তুতি 
করিল। ভারতচন্ত্র এইরূপ অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন নাই । তাহার ঘুন'র মালিনীর 
গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন-- 


(২) পূর্বে উদ্ধত ভারতচন্ত্রের দুদ্দরের মালিনীর প্রতি উক্ভিয় সহিত এই উদ্ভির অতভুত মিল 
হইতে ভারতচন্ত্ের প্রভাবেরই স্পষ্ট হ্ছচন| করে নাকি? এইরূপ উক্তি বলরামের নুঙ্গয় আর 
একবার করিয়াছেন নিজ-পরিচয় দানকালে-_ 

“তুমি মোর মাত! খুড়ী ভুমি মোয় মাসী। 
তুমি মোর বন্ধুজন তৃমি সে হিতানী।” 
(কালিকামঙ্গল, ২য় সং, পৃঃ ১৭) 
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*চৌন্দিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি ঘুচা 
গুঙ্গবনে ঢাকে শশী রবি ॥ 
নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল 
কুহু কুহু কুহরে কোকিল। 
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় খষির যন 
বসন্ত ন৷ ছাড়ে এক তিল ॥* 
বঙগদেশে মালিনীর, বিশেষতঃ যে মাপিনী রাজবাটীতে ফুল সরবরাহ করে, তাছার 
মালঞ্চে ফুল থাকিবে না ও তাহ! শু হইয়। থাকিবে, ইহা যেন কল্পনাই কর! যায় না। 
কালীতক্তের যহিম! ব্যক্ত করিতে গিয়া গে।বিন্মদীসপ্রমুখ কবিগণ স্বভাবকে বিকৃত ও 
ক।ব্যের পরিকল্পনাকে ক্ষন করিয়াছেন । 
গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন) সেই দিনই আহারাদির পর মালিনীকে কার্ষে সাহায্য 
করিবার জগ্ঠ স্লনর ফুল তুলিয়া মাল! গাথিয়া দিলে মালিণী সাজিতে পুষ্প সাজাইয়! ও মাল। 
লইয়৷ বাড়ী বাড়ী পুষ্প যোগান দিতে দিতে রাঞ্জবাড়ীতে প্রবেশ করিল। বিগ্তার সীগণ 
পুষ্প দেখিয়া আশ্চর্য হইল ও মাঁলাখানি লইয়া, তাহা কে গাধিয়াছে ভিজ্ঞাস| করিলে 
মালিনী বলিল, সে নিজেউ গাথে- যখন যেদ্ীপ তাহার মনে লয়-_ 
“পতি পুত্র নাহি মোর ভাই মছোদর। 
কেবা আছে কেবা গাথে কি দিব উত্তর ॥” 
কৃষ্রাম মূলতঃ গোবিন্দদাসকেই অছ্থুসরণ করিয়াছেন। তবে তাহার হুদার স্পষ্টই 


বলিয়াছে-_ 
“শুন মামি অন্ত বসি আমি গাখি মালা । 


তুষ্ট হয়া নেবে মাল! নৃপতির বালা ॥” 
তারতচন্দ্র লিখিয়াহেন, সুন্দর মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন প্রভাতে দান করিয়া 


পৃজায় বসিলে-_ 
তুলি ফুল গাি মালা সাজাইয়! সাক্জি ডাল! 


মালিনী রাজার বাড়ী যায়।। 
রাজ। রাণী মস্তাবিয়া বিদ্ারে কুহ্বম দিয়! 
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে। 
জন্দর বলেন মাসি নাহি মোর দাস দাসী 
বল হাট বাজার কে করে! 
(৩) বলরামের মালিনীর গৃহের বর্ণনা অনেকট! এইরূপ-_ 


“প্রাচর চৌদিকে ঘর মধ্যভাগে 
শোভয়ে ফুলের গাছে। 
বড় রম্য স্থল (নকটেতে জল 


পড়সী নাহিক কাছে ॥” 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ত্য সংখ্যা 
স্থতরাং দ্বিতীয় দিনে সুন্দর মালা গঁথিয়৷ দেন নাই, বিগ্ভারও কোন সঙগেছ হয় নাই। 
রামপ্রসাদের হ্ন্দর কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই মালিনীকে বাজারে পাঠাইয়া একেবারে সাংকেতিক 
লিখন সহ পরিচয়পত্র দিয়! মাল! গাথিয়াছেন এবং মালিনী হাট হইতে ফিরিয়া সেই মাল! 
সহ সাজি লইয়া রাজকণ্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে । রামগ্রসাদ লিখিতেছেন__ 
শুক মালঞ্চ মঞ্জরিত হওয়ায় হীর! সানন্দে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া 

"বার দিয়া বসিল বিনোদ্দবর পাশে। 

বাসন। বলিতে নারে ফিক্‌ ফিক হাসে ॥ 

ভাবে কৰি এমাগী বয়সে দেখি পোড়া। 

ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া ॥ 

কটির কাপড় গার্টি কত বার থোলে। 

ভূজপ!শ উদাস, গ! ভাঙ্গে হাই তোলে ॥। 

হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে। 

কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥ 

কামাতুরা হইলে ঠৈতন্ত থাকে কার। 

বিশেষতঃ নীচজাতি নীচ ব্যবহার ॥ 

শয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি। 

গোটাকত টাক! নিয়া হাটে যাও মাসী ॥ 

প্রমথ পতির প্রিয়া পুজা ইচ্ছা আছে। 

এতো বলি বারে টাক! ফেলে দিল কাছে ॥ 

আমি আজি গাঁখি মাল! তোমার বদলে। 

দেখ দেখি নৃপতিনপ্দিনী কিবা বলে |” 

মধুনু্দন চক্রবতী রামপ্রসাদের সায় দ্বিতীয় দিনেই (1) মালিনীকে হাটে পাঠাইয়। 

স্ন্নরকে দিয়! মাল! গাথাইয়াছেন। কিন্তু সুন্দর সেদিন কোন মাংকেতিক লিপি ঘন নাই। 
মালা দেখিয়া রাজকন্তার সনেহ হইয়াছে এবং মালিনী তাহার ভগিনীপুত্র মাল! 
গাথিয়াছে বলিলে রাজকন্ত| ধমক দিয়! তাহার নাম জানিয়! লইয়াছেন এবং__ 

“বিস্ত। বলে হুইয় হরবিত। 

তোর ৰোলে ন! যাৰ প্রতীত ॥ 

সে রন যে কহে তোর তরে। 

তাছ। আসি কহিবে আমারে । 


(৪) রামপ্রসার্থ মালিনীকে একেবারে নির্পজ্ব। ও নষ্চরিআ! করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
এরূপ আর কেহ করেন নাই। ভারতচন্ত্রের হীরাও ুজ্দরের নিকট কোনরপ কামেঙ্গিত 


করে নাই। 
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(থ) মালিনীর হাটে গমন ও সুন্রের সাংকেতিক পত্র সহ মাল্য গ্রন্থন 


গোবিন্দঈদান লিখিয়াছেন, প্রথম দিন রাঁজকন্ত। মাল! দেখিয়া! সন্দেহ করার পর গৃহে 
ফিরিয়৷ মাপিনী শ্রন্ঈরের নিকটে আসিয়া আপন। হইতেই সুন্দরের নিকট বিগ্তার প্রতিজ্ঞার 
কথা বলিয়! বলিল-_প্তুমি ভিন্ন বিস্তার উপযুক্ত বর আর কেহ নাই। শ্ুন্দর বিস্তার প্রতিজ্ঞার 
কথ শুনিয়া! বলিলেন, বিষ্বান্‌ হইলেই যে সে ন্ুপাত্র হইবে, তাহার প্রমাণ কি? বিদ্বান্দিগের 
মধ্যেও অনেক অসজ্জন আছে। ছ্তরাং বিগ্ভা নিতান্ত অবোধের স্ায় প্রতিজ্ঞ করিয়াছে । 
তাহার পরদিন স্ন্দর বিন! হতায় মাল! গাথিয়৷ তাহার মধ্যে অঙ্গুরীয় পড়িয়া! রাখিয়া 
দিলেন। তাহ! হইতে সর্ষের স্কায় কিরণ বিকীর্ণ হয়। গোবিন্'দাস মালিনীর হাটে যাওয়ার 
প্রসঙ্গ উাপিত করেন নাই। 
কু্রাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্ত্র ও মধুহদূন চক্রবতী মালিনীর হাটে যাইবার কথা 
লিখিয়াছেন। মধূকুদন লিখিয়াছেন-_সুন্দর মালিনীকে একটি টাক! দিয়া হাটে পাঠাইতে 
চাছিলে সে বলল, তাহাকে রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইতে হয়; সে কিরূপে হাটে যাইবে? 
তখন স্থনার মাল! গাঁধিয়! দিবার প্রস্তাৰ করিলে প্রথমে মালিনী বিশ্বাম করতে পারিল 
ন] যে, মুন্দর মালা গাখিতে পারিবে । কিন্তু সুন্দরের দু মতি দেখিয়া 
“এত বলি হরষিত হৃদয়ে মালিনী। 
হাতে তঙ্ক! করি হাঁটে চলিল। মালিনী ॥ 
ভাঙ্গায় তঙ্কার মুল্য করিয়া! বিচার । 
ধপ দীপ আদি যত কিনে উপহার । 
কিনিঞ| পূজার জ্রব্য কিনিল বেসাতি। 
ভ্রমণ করিল হাটে হয়ে হৃইমতি ॥” 
পূর্বেই বলিয়াছি, মধুহদনের সুন্দর এই দিন কোন সাংকেতিক পত্র দেন নাই। পরদিন 
পূর্ববৎ মালিনীকে হাটে পাঠাইয়! মাল্যের মধ্যে সাংকেতিক পত্র লিখিয়া দ্িলেন। মাল্য 
্রশ্থনের বিশেষ বর্ণনা মধুন্দন করেন নাই। কৃষ্জরাম সংক্ষেপে শুন্দরের মাল্য গ্রস্থন 
বর্ণন! করিয়া কেতকী পুণ্পে স্থন্দর কর্তৃক নিজ সখাচার লিখন বর্ণন| করিয়াছেন। রামপ্রসাদ 
অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে মালা গ্রন্থন ও পরিচয় লিখন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পন্মদলে 
অক্ষর দ্বারা সুপার কর্তৃক নিজ পরিচয় লিথাইয়াছেন। ভারতচন্ত্রের নুন্দর মালায় 
কারিগরী না করিয়া কেয়াপ।তার কৌটার মধ্যে পুষ্পময় রতি কাম গড়িয়!, কেয়াপাতায় 
চিত্রকাব্যে শ্লোক" লিখিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ তাৰে কৌটা নির্মাণ হইল 
যে, কৌটা খুলিলে মদনের ফুলবাণ বিস্তার বুকে গিয়া লাগে। মধুক্থদূনও ভারতচক্জের শ্তার় 
সাংকেতিক পত্রে এই শ্লোকই লিখিয়াছেন, কিন্ত কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ এই শ্রোকটি 


(৫) পবন্না বন্থুনা! লোকে বন্দতে মন্গজাতিজম্‌। 
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্িতীয়ে পঞ্চমেপ্যহ্য্‌ ॥ 


১৩৭ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ও সংখা 


বিদ্ভার সহিত বিচারপ্রসঙ্গে বিস্তা কর্তৃক পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া স্থনদরের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন। 

বলরাম মধুহদনের ন্ায় মালিনীকে একটি টাক! দিয়' বাজার হইতে তক্ষ্য দ্রব্য কিনিয়া 
আনিতে বলিলেঃ সে এ একই অদ্ুহাত দেখাইয়! বলিল, রাজকগ্ঠাকে ফুল জোগাইয়! তাহার 
পর সে হাটে যাইতে পারে। তখন স্ন্দর বলিলেন যে, তিনি নিজেই ফুল তুলিয়া মালা 
গাথিয়াছেন। তখন মালিনী হাটে গেল। বলরাম বিশদভাবে ন্ুন্দরের পুষ্প5য়ন ও মাল্য গ্রন্থন 
বর্ণন! করিয়াছেন এবং তাহার স্বদ্দর এবং ফুলের স্লীপুড়া তৈয়ারি করিয়া সাফল্যের সঙ্গে 
তালপাতে দীর্ঘ লিখন লিখিয়। পাঠাইয়াছেন। 

ভারতচন্ত্র হীরার হাটে গমন ও দোকানীর্দের তাহাকে দেখিয়া আতঙ্ক অতি স্তুন্নরভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহা! আর কোন বিদ্যান্থন্দরে নাই। তারতচন্ত্র সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের চণ্তী 
হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্ঈরামের ছুর্বলার হাটের হিমাব পরবতাঁ কবিগণের 
মালিনীর বেসাতির ছিনাবের আদর্শ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ভারতচক্জরের কাব্যে সুন্দর মালিনীকে পৃজার ত্রব্যাপ্ি ক্রয় করিতে পাঠান নাই, তক্ষ্য দ্রব্য 
কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। স্ন্দর তাহাকে বাজারের জন্ত দশ টাকা ও পারিশ্রমিক স্বরূপ 
ছুই টাকা, মোট বারো টাকা দিয়াছিলেন, এ বিষয়েও রা'মপ্রসাদ তারতচজ্জের নিকট খনী। 

মাঁলিনীর বেসাতির হিসাবে কষ্খরামের যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছ্ছে এবং ভারতচন্জ্র তাহার 
নিকট বিশেষ খণী। আমরা নিম্নে উভয় কবির মালিনীর বেসাতির হিসাব ছুইটি উদ্ধৃত 
করিতেছি-_ 


কঝ্রাম 
ছেন কালে মাল্যানী আইল নিজ পুরী । জায়ফল লবঙ্গ প্রসঙ্গ হাটে নাঞ্ি। 
বোঝ! তুলাইয়া কছে বচন চাতরী ॥ কিছু কিছু আনিলাম আমি বুঝি তেঞ্ঞি || 
পাছে বুঝ মামি কিছু করিয়াছে চাপা। তবে থাকে টাঁকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই। 
কোথায় এমন টাক! পাইয়াছিল! বাপা ॥ আগুন লাগিল কড়ি কম দর পাই॥ 
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি। শাতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুরায়। 
সি সিঞ্ষা কাটিল মগত €) বাট্রা/ কমি । চাহছিতে চাহিতে যেন চরকি ঘুরায় ॥ 
বদলিয়! পুরাপ্ট হইল সাড়ে সাত। ত্বতৈর দোকানে দেখি এত কেন চোক। 
থোকে ছয় তঙ্কার বণিক দিব্য জাত॥ ঠেলাঠেলি গগুগোল গায়ে গায়ে লোক ॥ 
কর্পুর কিনিছ্থ আগে আর আর এড্যা। কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি। 
তিন টাকা ছিল তোলা আজি তার পেঁড়া। | প্রলয় পড়িল পোয়! সাড়ে সাত বুড়ি ॥ 
অগৌর চন্দন চুয়া আছে কি পাইতে। বিবাহ অনেক ঠাঞ্জি কর্ণবেধ কারো। 
চক্ষু ঠেকরিয়! গেল চাঁছিতে চাছিতে ॥ এ জন্ জ্রব্যের দর বাঁড়িআছে আরে ॥* 
(৬) ইহার পরে এশিয়াটিক সোসাইটির পু'থিতে অতিরিক্ত পাঠ আছে-- 
“পশিতে নারিলাম গুয়! পবনের বাড়া । যেন তেন ছাচের আছয়ে একগুণ । 


পোণেকফে ছই পোন পান সেহ মহে সাড়া ॥ সভে মাত্র বাত্ারে সুলভ আছে চুণ।। 


৬০ বর্ধ ] 


লিখিয়া খুজুরা দ্রব্য বুঝ যতগুল!। 
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুল! ॥ 
গণ্ড! দশ বারে! কড়ি পড়িয়াছে ভূল। 
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল ॥ 


ংল৷ ভাষায় বিদ্যান্ুন্দর কাব্য ১৩১ 


মুখে বড় দড়বড়ি দিলেক বুঝান। 
দশের অর্ধেক তস্কা তার জলপান ॥ 
শন্দর গুনিয়া হাসে বড় কুতৃহলে। 
চোরের উপরে চুরি কৃষ্ণরাম বলে ॥” 


ভারতচন্ 


“বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি। 
মাসী তাল মন্দ কিবা করহ বাছণি ॥ 

পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই থোটা। 
যটি টাক! দিয়াছিল। সবগুলি খোট।|। 

যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। 
এ টাক! মাসীরে কেন মাসী তোর পার ॥ 
তবে হুবে প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি তাঙ্গি। 
তাঙ্গাইন ছ কাহনে তাগ্যে বেণে তাঙি ॥ 
মেরের কাহন দরে কিনিম্ু সন্গেশ। 
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥ 
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। 
অন্ত লোকে ভূর! দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥ 
দুর্গত চনান চুয়। লঙ্গ জায়ফল। 

জুলত দেখিস হাটে নাহি যায় ফল॥ 

কত কষ্টে ঘ্বত পানু সারা হাট ফিরা। 

যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফির! । 


ছুই পণে এক পণ আনিয়াছি পান। 
আমি যেই তেঁই পান্থ অন্তে নাহি পান॥ 
অবাক্‌ হইনু হাটে দেখিয়! গুবাক। 

নাহি খিন! দোকানির না! সরে গুবাক | 
ছুঃখেতে আনিছু হুপ্ধ গিয়া নদীপারে। 
আম] বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥ 
আট পণে আনিয়াছি কাঠ আট আটি। 
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥ 
খুন হয়েছি বাছা চুন চেয়ে চেয়ে। 

শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥ 
লেখ! করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি। 
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি ॥ 
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর । 

যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর | 

শুনি মরে মহাকবি ভারত ভারত। 

এমন ন! দেখি আর চাহিয়! ভারত ॥ 


বিষয় বর্ণনায় ভারতচন্ত্র মৌলিকত্ব দেখান নাই বটে,তবে কাব্যে অন্ত্যযমকের দ্বার! শব্- 


সম্পদের প্রাচুর্য দেখাইয়াছেন। 


গ্) বিদ্ভার রূপবর্ণনা 


মালিনী বাজার করিয়! আনিলে গবন্দর রন্ধন করিয়! আহারারদি করিলেন। ভারতচ্তর 
তাহার পরেই মালিনীর সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে রাজবাড়ীর পরিচয় ও বিদ্ভার রূপবর্ণন৷ 
করিয়াছেন। বলরাম প্রথম দিনেই এই পরিচয়াণি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিস্তার 
রূপবর্ণনা করেন নাই। আমরা এইবার অন্ান্ত কবির রূপবর্ণন! উদ্ধৃত করিয়। তাহার তুলনা- 
মূলক সমালোচন! কবির । 
৪ 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


গ্রাম] রমা সমা শাম! সেবার কারণে । 
জানল জাবকবিগ্তা দশন-বসনে ॥ 


উচ্চ হয় কুচ ছুটি বিবাদ করিয়া । 
দাড়িছ্ব বিদরে ষেন শোভা না ধরিয়া ॥ 
দিখল লোচন জোর কি বলিব তায়। 
ছরিণী হারিল আর উপমা কোথায় | 
নছে নিরমল চাদ বদনের তুল। 

কি আর গরব করে কমলের ফুল 
রুষিল কিল সোণা কলেবর মাঝে। 
হারিয়। সুবর্ণ নাম হারাইল লাজে | 
বিশেষ সংসারে তার না হয় তুলনা। 
ভূরু মদনের ধগ্ন ধরিল লণনা ॥ 

বানু হেরি পাতাল পশিতে চায় বিস। 
গমনে যেমন গঞ্জ মরালের ইষ॥ 


*ঠাচর চিকুরজাল জলধর জিনি। 
শ্ররতিধুগে পরাভব পাইল গীধিনী | 
ডুবিল কুরঙ শিশু যুখেন্দু স্ুধায়। 

জুপ্ত গাত্র তত্র মাঝ্র নেত্র দেখ! যায় ॥ 


নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে। 
অগ্ভাপি খঞ্জন নিত্য কর্মতোগ করে। 
অমিয় জড়িত ভাষ! নাস! তিলফুল। 
বিশ্বাধর দশনে মুকুতা নহে তৃল | 
পুষ্পধন্ ধনু অণু কি ভূর তজিম]। 
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিম| ॥ 
যৌবন জলধি মধ্যে মন্দ মন্ত গজ । 
উরে দৃষ্ট কুস্তস্থল সে নহে উরজ ॥ 
নাভিপল্ম পরিহুরি মত্ত মধুপান ॥ 
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্তম্ান ॥ 
কিন্বা লোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। 
যৌবন কৈশোরে ছন্দ করিল তঞ্জন। 


*বিনানিয়৷ বিনোদিনী বেণীর শোভায়। 
সাপিনী তাঁপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥ 
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুল!। 
পঙ্দনখে পড়ি তার মাথে কতগুলা ॥ 


[ ওয় লংখ্যা 


কৃষ্ণথরাম 


সভায় মুকতি আশ] নাশায় শিশির । 
লীল'য় লইল স্ধ! হরিয়৷ শশীর ॥ 
জিনিয়! রস্ার স্তম্ত উরুযুগ সাজে । 
অধোমুখ করিবর করিলেক লাজে ॥ 
খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্ববলহা। 
নিতস্থের তরে এবে ঘুচাইল তাহা ॥ 
পামর করিল কেশ চামরের চয়ে। 
রুপাবস্ত জলদ বিষাদবস্ত হয়ে | 
জিনি মুগরাজ মাজা] আঁতিশয় থিনি। 
কিসের ঈশের আর ডন্ুক্ক বাথানি | 
মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বুকে। 
তাহার কটাক্ষবাণ বিদ্কে এক ট্ুকে॥ 


রামপ্রসা 


কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহগ্ত | 
কেহ বলে দেবহ্ষ্টি থাকিবে অনশ্ঠ॥ 
সুগম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ। 
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥ 
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব । 

কাম পারাবার পার সার অবলম্ব ॥ 
যগ্কপি অচিরপ্রভা চিরস্থিরা হয়। 

তবে বুঝি তচ্ শোতা হয় কিবা নয়॥ 
মন্দ মন্দ গমনে যগ্যপি বাকা চায়। 
মনোভৰ পরাতব লইয়! পলায় ॥ 
কোন্‌ বা বড়াই তার পঞ্চশর তৃণে। 
কত কোটি থর শর সে নয়ন কোণে ॥ 
পোড়াইয়! কাম নাম বটে ম্মরহর। 
তাহার অসন্থ বাল' হানে দৃষ্টিশর ॥ 


ভারতচক্দ 


কি ছার মিছার কাম ধন্ুরাগে ফুলে। 
ভুরুর সমান কোথা ভুরুতঙ্গে ভূলে ॥ 
কাড়ি নিল মুগমদ্ন নয়নহিল্লোলে। 

কাদে রে কলঙ্কী চাদ মুগ লয়ে কোলে। 


৬৪ বর্ষ ] বাংল! ভাষায় বিগ্ঠান্ুন্দর কাব্য ১৩৩ 


কেবা! করে কামশরে কটাক্ষের সম | 

কটুতায় কোটি কোটি কালকুট কম॥ 
কি কাজ জিন্দুরে মাজি মুকুতার হার। 
কুলায় তর্কের পাতি দস্তপাতি তার ॥ 


দেবাস্থরে সদ] দ্বন্দ শ্ুধার লাগিয়া । 
তয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥ 
পদ্মযোনি পন্মনালে তাল গড়েছিল। 


মেদিনী হইল মাটি নিতথ্থ দেখিয়]। 
অগ্ভাপি কীপিয়৷ উঠে থাকিয়। থাকিয়া ॥ 
করিকর রামরস্তা দেখি তার উরু। 
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু ॥ 
যেজন ন! দেখিয়াছে বিগ্ভার চলন । 
মেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ 
জিনয়া হরিদ্রাচাপ! সোনার বরণ । 


ভূজ দেখি কীট! দিয়া জলে ডুবাইল॥ 
কুচ হইতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে। 
শিহরে কদম্থকুল দাড়িত্ব বিদরে ॥ 
নাভিকুপে যাইতে কাম কুটশস্তু বলে। 
ধরেছে কুস্তল তার রোমাবলি ছলে ॥ 
কত সরু ডমরু কেশরিমধ্যথান। 


হরগৌরী করপদে আছে পরিমাণ ॥ 
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা 2াহযায়। ভ্রমর বঙ্কার শিথে কঙ্কণ বঙ্কারে। 


দেখুক যে আথি ধরে বিদ্যার খাজায় ॥ পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে ॥" 

অঙ্ান্ত বিগ্যাম্বন্দর কাব্যের কবিদ্দগের মধ্যে কেবল দ্বিজ রাধাকাস্তের কাব্যে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে বিগ্ার রূপবর্ণনা পাই । যথা--( ৯) মাগিশীর সহিত সুন্দরের সাক্ষাংকালে মালিনী 
কর্তৃক রূপবর্ণনা, (২) অপোকবনে মদনপৃঞ্জাধিনী বিস্তার বর্ণনা ও (৩) বিগ্তা ও স্থশ্দরের 
রহন্কালাপ গ্রপঙ্গে। কিন্ত পুর্বোস্ত কবিব্রয়ের কাহারও সহিত সে বর্ণনার তুলনা করা 
যায় না। 

. কুঞ্রাম এই রূপবর্ণনায় অঙ্ুপ্রাস অতিশয়োক্তি ও ব্যতিরেক অলঙ্কার যথেষ্ট ব্যবহার 
করিলেও অলঙ্কারতারে তাহার ত।যা ভারাক্রান্ত হয় নাই । তাহার বর্ণনার মধ্যে একট! 
মহজ তাব রহিয়াছে। রাম প্রসাদের ব্ণনয় সেই সহজ ভাব নাই এবং ভাব! অলঙ্কারপ্রধান 
হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্ত্রের বর্ণনা শবলা 'লত্যে ও স্তবিন্স্ত অলঙ্কারসংখোগে অপরূপ । 
এই তিনটি বর্ণনার মধো তাহার বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ বলিয় মনে হয়। কৃষ্জরাম নারীর রূপ- 
বর্ণনার সাধারণ নিয়ম, অর্থাথ মস্তক হইতে পরদ্দতল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণনা, ঠিক অছসরণ 
করেন নাই? কিন্ধ অপর দুই জন তাহা যথাযথ করিয়াছেন। 


অনলে পুড়িছে করি তার দ্রশন ॥ 
রূপের সমতা! দিতে আছিল তড়িত। 
কি বলিব ভয়ে খর নছে কদাচিত॥ 
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে। 
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে | 


€(ঘ) মালিনী ও বিষ্ভার কথোপকথন 


মালিনী হুন্দরের গাঁথ! মাল। ও পত্রাদি লইয়া বিগ্তার তবনে গেলে, বিলম্ব দেখিয়! 
রাজকণ্ঠা মালিনীকে তিরস্কার করিলেন। গোবিনদাসের স্বর কেবল বিনি স্থৃতায় মাল! 
গাথিয়! দিয়াছিলেন, কোন পঞক্রাদি দেন নাই। কিন্তু নিজ অন্গুরী তাহার মধ্য রাখিয়া- 
ছিলেন। ন্ুতরাং তাহার মা'লনীকে বিগ্তার নিকট তিরস্কত হইতে হয় নাই। 
গোবিদদাস লিখিয়াছেন- 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


"বলিতে বলিতে বাণী রম্ত। যে মাল্যানী 
হরবিত করিলা গমন। 

পুষ্গসাজি লৈয়৷ করে হরধিত অন্তরে 
গেলা রাজকন্তার সদন ॥ 

নেতের দিব্য বসন করিয়। যে পিস্ধন 
করেতে লইয়! গুয়াপান। 

গলিত কুচ যুগ সদায় হান্ত মুখ 


হরযিতে করিল৷ গমন ॥* 
তাহার পর মালিনী রাজবাটীতে সকলকে পুষ্প দিয়! সন্ত্ট করিয়া বিগ্ভার নিকটে গেল। 
বিদ্যা শিবপৃজ1! করিতেছিল। মালিনী গিয়া সখী চিত্ররেখার হাতে মাল্য দিলে 
"জল ক্ষণ দিয়! মাল! লইল করে। 
হুর্য্যের কিরণ দেখে মালার ভিতরে ॥ 
হরগোরী পাদপন্নে দিল পুষ্পহার। 
নৈবেগ্য রচন] দিয়া টকল নমস্কার ॥ 
দগুবৎ করি কন্তা রহিল এ মনে। 
লজ্জায় উঠিয়া! বৈসে চাহে সখি পানে ॥” 
এইথানে মনে হয়, বিদ্ভা সম্ভবতঃ দৈবপ্রঙাবে হ্বদদর যে মাল গাথিয়াছেন, তাহা যেন 
বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার পরেই যাপিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন_কে মালা গাখিয়াছে? 
মালিনী সরাসরি উত্তর দিল যে, গ্বন্দর নাষে তাহার 'বুহিনীননান' সেই মাল! গাখিয়াছে। 
কিন্তু রাজকন্তা সে কথা বিশ্বাস না! করিয়। চাপাচাপি করিতেই মালিনী বলিল-_ 
“মাল্যানী বলেন ক্ভা মোর কিব৷ ভর। 
সার্থক পৃজিলা তুমি তবানী শঙ্কর ॥ 
কতকাল ছিল কন্ত! তোমার আরাধনা । 
যে কারণে পাইল! বর মনের বাসনা ॥” 
ইহার পরেই মালিনীর সহিত বিভা ুন্দরকে দেখিবার পরামর্শ করিয়াছেন। 
কষ্ণরামের মালিনী বিলম্বে ফুল লইয়। গেলে-_ 


সমুখে বিমলা দেখি বিমল কমলমুখী 
বলে বিদ্যা! ঘুরায়া লোচন। 

সুখে থাক নিজালয় আমারে না করে তয় 
ফুল আন যখন তথন ॥ 

প্রায় কর অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা 
কবে আর পৃজিব তবানী। 

যেমত তোমার কাজ অভাগ্য চক্ষের লাজ 


নহে পারি শিথাইতে এখনি |” 


৬০ বর্ষ ] ংল। ভাষায় বিষ্যানুন্দর কাব্য ১৩৫ 


মালিনী ক্ষম! চাহিয়া! বিদায় হইলে বিস্ভা বিনা স্থতে গাথ! মাল! দেখিয়া ও লিখন 
পড়িয়া ব্যাকুল হুইয়া পড়িলেন, পৃজার ধ্যান খুরিয় গেল। মালিনী তিরদ্কুত হইয়! ছুঃখিত- 
চিত্তে গুহে গমন করিল। 


বলরাম লিখিয়াছেন, মালিনীর বিলম্বে বিস্তা উদ্বিগ্ন হইয়া-- 


গজাজলে করি দানে আছয়ে পুজার স্থানে 
মালিনী আসিব কতক্ষণে। 

করিয়! পূজার সাজে আছয়ে পুষ্পের ব্যাজে 
ঘন আদেশয়ে সথীগণে ॥ 

সথীগণ বলে বাণী অই আইল মালিনী 
বলে বিস্ক। নুপতিনন্দিনী। 

হইল উদ্ুর বেলা মোর কাষে কর হেল 


কবে আমি পুজিব রহ্কিনী॥ 
মালিশী পুষ্প অন্বেষণে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়৷ ওজর দেখাইল, বিদ্যা! মাগুড়া দেখিয়া 
থুণী হইল ও কে সেই প্লাপুড়া চিত্রিত করিল, তাহা! জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মালিনীর 
সম্মথেই তাহা খুলিয়া ফেলিল। সীপুড়া মধ্যে পন্তর পাইয়া তাহা পাঠ করিয়া 
মালিনীকে হ্ুন্দরের পরিচয় জিন্ঞাসা করিয়! অনুনয় করিতে লাগিল। 


রামপ্রসাদ কষ্চরাষের পদাংক অ্থসরণ করিয়াছেন । মালিনী বিলঙ্ষে ফুল লইয়! গেলে 


দাড়াইল আগে সতী কছে রাগে 
হে্ধনে বা কোথায় ছিল । 

মকল যোগান করি সমাধান 
কি ভাগ্য যে দেখা দিল ॥ 

ভূলিল৷ সে কাল এবে ঠাকুরাল 
গরবে উলসে গা। 

কানে দোলে গেঁটে পথে যাও হেঁটে 
ঠাহরে না পড়ে পা ॥ 

তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই 
এ পাপ চক্ষের লাজ । 

নতুবা ইছার জানি প্রতিকার 


যেমন তোমার কাজ ॥ 


হর! ভূমিতে সাজি রাখিয়! ক্ষমা তিক্ষ! করিয়া! সজলনেত্রে গৃছে চলিয়! গেল। তাহার 
পর মালা দেখিয়! বিদ্যা উৎ্কঠীত! হুইয়! পড়িলেন। 
ভারতচন্রের বিদ্যা হীরার বিলম্ব দেখিয়! ঘুণিতলোচনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন-- 
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শুন লে! মালিনী কি তোর রীতি । 
কিঞিৎ হৃদয়ে লা হয় ভীতি ॥ 
এত বেল! হৈল পুজা না করি। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জলিয়! মরি ॥ 
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। 
কাল শিখাইব মায়ের আগে॥ 
ঝুড়া হলি তবু না৷ গেল ঠাট। 
রড় হয়ে যেন ঝাড়ের নাট ॥ 
রাক্রে ছিল বুঝি বধুর ধুম । 
এতক্ষণে তেই তাজিল ঘুম ॥ 
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেল! । 
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেল! ॥ 
কি করিবে তোরে আমার গালি । 
বাপারে কহিয়) শিখাৰ কালি ॥” 
মালিনী বিনয় করিয়! ক্ষমা চাহিলে বিদ্যার রোষ চলিয়া গেল, রসিকতা করিয়া 
বিগ্যা কহে দেখি চিকণ হার। 
এ গাথনি আই নহে তোমার ॥ 
পুন কি যৌবন ফিরি আইল। 
কিবা কোন বধূ শিখায়ে দিল ॥ 
এইবার হীরার অভিমানের পাল1-_ 
হীরা কহে তিতি আখির নীরে। 
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥ 
নছে ক্ষীণ মাজ। কুচ কঠোর। 
কি দেখিয়। বন্ধু আসিবে মোর ॥ 
ছাড় আই বল! জানি সকল। 
গোড়ায় কাটিয়! মাথায় জল ॥ 
বড়র পিরীতি বালির বাধ। 
ক্ষণে হাতে ছড়ি ক্ষণেকে চাদ॥ 
তাহার পর কৌটা থুলিয়! দেখিতে বলিলে, বিগ্তা যেই কৌটা ধুলিলেন, অমনি হাত হইতে 
পুঙ্পময় মদনের ফুলশর তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। শ্লোক পড়িয়। বিদ্যা আরও বিকল 
হইলেন। ৃ 
মধুহ্ধনের শুন্দর প্রথম দিন মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া যে মালা গাধিয়া দিয়াছিলেন 
বিস্তা সেই মাল! দেখিয়! মালিনীকে, কে মাল! পাধিয়াছে জানিতে চাহিলে -- 
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কহে তবে মালিনী সভয়। 
মোর এক ভগিনীতনয় ॥ 
আইল আমায় দেখিবারে। 
সে ফুল গাথিয়! দিল মোরে ॥ 
শিশু নাহি জানয়ে গাথনি। 
অপ্রাধ খেম ঠাকুরাণি ॥ 
বিদ্ভা তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া সুন্দরের পরিচয় জানিয়া আসিতে বলিলে, দ্বিতীয় 
দিন মালিনী ম্বন্দরের সাংকেতিক পক্র সহ মাল্য লইয়া বিগ্তাকে দিল। এই পত্রে ছন্দর 
আপনাকে রত্বাবতী পুরীর অধীশ্বর গুণ!সন্ধুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহা! হইতে 
জানা যায় যে, মধুহুদনের বিস্তার পিত্রালয় কাঞ্চী। মধুহ্দন গোবিন্দদাসের স্তায় মাল্য- 
মধ্যে সুন্দরকে দিয়! অঙ্গুরী পাঠাইয়াছেন। তাহার নুন্দর মালিনীর অগোচরে ফুলের মধ্যে 
পত্র রাখিয়াছেন। এই পত্র পড়িয় বিদ্ভা কামশরে জরজর হুইলেন। ঘ্বিজ রাধাকান্তের 
স্বন্দর পত্রাদি না পাঠাইয়৷ দেবীদত্ত মায়াকজ্জণে অবৃশ্ত হইয়! বিগ্কাকে দর্শন করিলেন। 
উপরোক্ত বর্ণনাগুলির মধ্যে ভারতচন্দ হীরা ও বিগ্ভার মধ্যে যে কথোপকথন রচনা 
করিয়াছেন তাহাতে কাব্য সরস হইয়া উঠ্ঠিয়াছে, এই অংশ এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে 
তাহার ছ্ব-একাট অংশ আজও প্রবাদ পরিণত হুইয়৷ আছে। 
( ক্রমশঃ ) 


বষ্ঠী ও মিনি ঠাকুর 
শ্রীমাণিকলাল সিংহ এম. এ, 


বাংলার সকল গ্রামে, সকল গৃছেই, ব্তীপুজার রীতি আছে। কিন্তু সিনি ঠাকুরের 
ছড়াছড়ি বিশেষভাবে বাকুড়। জেলায়--খাতড়া, ওলদা, পাঁচাল, ছাতন। অঞ্চলে খুব বেশী, 
অন্কত্র মাঝামাঝি । বাকুড়৷ বীরভূমের প্রান্তসীমায় যে সব আঙ্গিবাসী কীসাই-দবারকেশ্বরের 
প্রবাহ ধরে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে অঞ্চল ছেড়ে নেমে এল, তারাই এই ছুটি ঠাকুরের 
প্রবর্তন করেছে। তাই কীসাই-সভ্যতার এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে এদের পৃজা। 
ঠাকুর ছুটি £9:1116 বা উর্ধবরতার প্রতীক । আদিবাসীরা! 19:011165 চাইত ছুটে জিন্বি 
থেকে-মাটি ও মেয়ে। 

জমির উর্ববরতার জন্ত চাইত জল আর বংশবুদ্ধির জন্ত চাইত ছেলেমেয়ে । জগতের 
অন্কান্ত আদিবাসীদের মধ্যেও এই জাতীয় পৃঞ্জার প্রচলন রয়েছে। মেক্সিকোর 200160- 
১৪এ-দ্ের মধ্যে এর রীতি আছে। ওদের মধ্যে--"18810, 1)079591, 18 02017 006 
88180 01 167011165 10৮ 11101) 10795615816. 00178680615 100809 11) 2010), 
[10019888910 609 0909708 ৪00 10079998 10 619 61:1109 89 10081) 01 
602961287,  010765 098179 60 109 0198890. চ16]) 1010705 70100910,৮ €18666108 
০0% 0916079 ) 

প্রজননের দেবতা বনীপুক্জা আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে অন্থষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল চারটি-_ 

(১) ভামাই বঠী--জ্যোষ্ঠ মাস। 

(২) মন্থন বা মাথান যী-_তান্ত্র মাস। 

(৩) জিত] ষঠী-_ভান্্র বা আঙ্বিন। 

(৪) নলডাক! বঠী-_-৩০শে আশ্িন। 

জামাই বী ও মন্থন বচী প্রজনন বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে অচুঠিত হয়। জিতা যী বংশ-সংরক্ষণের 
জন্ত পৃজা, আর নলডাক। যষ্ঠী বিশেষভাবে অমুঠঠিত হয় শন্তবৃদ্ধির উদ্দেস্তে। যঠীপুজায় 
শিল-নেড়া পুজার রীতি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। হনুদে ডুবানে। টুকরে। কাপড় বা কাঁনি 
দিয়ে শিলকে ঢেকে দেওয়! হয়। পুজায় শামুক বাশপাতা, কলাই ইত্যাদি দেওয়ার রীতি 
আছে। এর মধ্যে আদি অব্রিকজাতীয় পূর্বপুরুষের প্রভাব যে কতথানি তা সহজেই 
বোঝা যায়৷ 

বীপৃ্জার মতই অন্ুর্বর রাঢ অঞ্চলে বৃষ্টি এবং শত্বদ্ধির জন্ত সিনি ঠাকুরের পুজা 
দেওয়া হয়। বিতির অঞ্চলে বিভিন্ন সিনি ঠাকুর রয়েছেন, যেমন নাগাপিনি, তেছ্য়াসিনি, 
পরশাসিনি, তাঁড়াসিনি, করমাসিনি, রাজবাধসিনি, ঝেপড়াইসিনি, কুর্দা্িনি, কটড়ামিনি 
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ইত্যাদি। সিনি ঠাকুরগুলি এক একটি অমন্থণ পাথর। বাগদী, মেটে, মাঝি, লোহার, 
খরা ইত্যাদি অনথর্ূত জাতির লোকেরাই বিশেষ ভাবে এই সিনি দেবতার পুজা করে। 
গ্রামে ব! অঞ্চলে বৃষ্টি না হইলেই সিনি ঠাকুরের থানে জাতাল বা খেচুড়ী তে|গ দেওয়া হয়। 
সিনি ঠাকুরগুলি ক্ষেত্রদেবতা হিসাবেও পরিগণিত হুন। তাই ক্ষেতের ধান উঠার সময় 
কাট! ধানের প্রথম আটিটি পিনি ঠাকুরের থানে দেওয়া হয়। 

মিনি ঠাকুরের নামের সঙ্গে মাথনা শবটির যোগও কোন কোন জায়গায় আছে । 
সিউনি করে থেতে জল দেওয়! হয়, আরস্তের জায়গাটিকে বল! হয় সিনি মাথনা। এই পিনি 
মাথনার সঙ্গে যে মাথনা সিনির কোন সংযোগ নাই, তা কে বলতে পারে? সব ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়, হয় তো! বৃষ্টির জন্ত, নয় জল পাওনো!র ব! জল সেচনের জন্ত সিনি দেবতার উদ্দেশে 
পুজা দেওয়া হুচ্ছে। মকরসংক্রান্তি ধরে উত্সব 1069: 9০186109 আদিবাসীদের 
্বপ্রাচীন অনুষ্ঠান। যষ্ঠী ও সিশি ঠাকুরের পুন্ধায় প্রস্তরপুজার এই রীতি প্রপ্তর যুগের 
সভ্যতার নিদর্শন। 


রাধিকার বারমাস্। 
শ্রীমনোরঞ্জন গুণগত বি, এস-সি 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষর্ধের পুথিশালার বাংল1 পুথির তালিকায় ১২৬৫ সং পুথির নাম 
'রাধিকার বারমাপঃ ? প্রঙ্গাতার নাম নাই। পুথিথানি খুলিয়। দেখিলাম, ইহা! একখানি বড় 
তুলট কাগজ-_-আকার ১০ ইঞ্চি ১৩৭ ইঞ্চি। পুথিতে তারিখ--১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৯ সাল। 
নিয়ে পুধিখানি মুক্রিত হইল? ইছার তাব ও হুদ! দেখিয় মনে হয় যে, ইহা গীত হইতে পারে। 
এবং ইগ্থাকে রাধিকার বারমান্তা” বলিলে ভাল হয়। 

উদ্ধব হইলেন কৃষ্ঠসখা। দেহত্যাগের পূর্বে কৃষ্ণ ইহাকে দ্বারকায় আত্মতত্ব শিক্ষ। 
দিয়াছিলেন। কুব্ধ! হইলেন মথুরার রাজা কংসের সৈরিদ্বী। কিন্তু ইহার কঞ্চগ্রীতি এতই 
প্রবল ছিল যে, কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া ইহার পদে পদ দিয়! চিবুক ধরিয়! তুলিয়! শ্রাহাকে সহজ সুন্দরী 
করিয়। দিয়াছিলেন। বাল্য ও কৈশোর গোকুল ও বৃন্দাবনে কাটাহয়া, কষ পরে মথুরায় 
গিয়াছিলেন। আর গোকুল ব1 বুন্দাবনে ফিরেন নাই। ইহাই লইয়া তাহার সখা ও 
গোপীগণের বিস্তর থেঞ্গোক্তি আমর! বিবিধ প্রাচীন সাছিত্যে দেখিয়াছি । 

ফুল্লরার বারমান্তার সহিত এই বারমান্তার সামঞ্রস্ত নাই। কালিঘাসের এক খাতৃবর্ণন 
আছে। তাহার গন্ধও ইহাতে নাই। ইহা কতকটা বিলাপের মত--দ্ধব কছে বারে 
ৰার-_মথুর' হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর), এই কথার্টিই 'খুয়াঃ। 

এই বারযান্তার আরম্ভ হইয়াছে মাঘ মাস হইতে । ইহার কারণ কি? কৃষ্ণ মাঘ 
মাসে বৃন্দাবন ছাড়িয়াছিলেন কি? হাই কি সেই মাস হইতে ইহ! সুরু? একমা এদেশে 
অগ্রহায়ণে [ অগ্র+ হায়ণ (বৎসর )] বৎসরের প্রথম স্থচিত হইত। থুষ্টানেরা পৌষের 
মধ্যভাগ হইতে বৎসর গণন! করেন। সবই শীতকাল । 

এই পুথির রচয়িতা কে? পুথির পৃষ্ঠে ছুই লাইন ফাপি লেখা আছে। আচার্য যদ্ছনাথ 
উহ! পাঠ করিয়া যাহা বলেন, তাহার অর্থ এই যে, কেহ তাহার মনিবকে পৰ্রে 
লিখিতেছিল--প্সেরাইকেল্ল! জমিদারীর অন্তর্গত সুমি (বা জুনি ) টপ্পাতেহশিলে)র গৌরীপুর 
মহাল গাড়ী ( মাটির কেল্লা) সমেত, যাহার মালিক ডবুয়! মোকামের গৌরীপ্রসাদ থোও, 
তাহ! অনেক দিন হইতে রাজমোহন খোণ্ডের নামে ইজারা-*** এই পর্যন্ত লিখিয়া আর 
লেখা হয় নাই। সেই কাগজেরই অপর পৃষ্ঠায় এই 'রাধিকার বারমান্তা। এই ফাগিতাষার 
পত্রলেখক ও বাংলাভাষায় “বারযান্তা" লেখক এক ব্যক্তি কি-না বলিতে পারি ন|। 


৬ এশ্রীরামকৃফ$চরণ শরণং ॥ 


মাথে মাধব কৈল মধুর! গমন | উদ্ধব কহ বারে বার। 
শৃন্ত হইল দশ দিগ্‌ শুষ্ক বৃন্দাবন । মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥ 
তাহে মরমে গৌরী হৈ গেল দুখ । ফাল্গুনে দুগুন হত চিতে উঠে বহল। 


গমন সময়ে ন1 দেখিলাম চানামুখ ॥ গোকুলে গোবিন্দ নাহি কে করিবেক দোল ।॥ 


৬০ বর্ধ ] 


আগর চন্দন ঢুয়। দিব কার অঙ্গে। 
ফাগুয়া আবির থেল! থেলিৰ কার সঙ্গে ॥ 
ফাগ্ড হেরি ফাগু থেলি ফাগু দিলাম তার 
গায়। 

চতুদ্ধিকে ব্রজবধু মধ্যে শ্তামরায় ॥ 

উদ্ধব কহ বারে বার। 

মধুর! হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর। 
চৈত্রে চাতক পক্ষী নিভৃত মন্দিরে । 

পিয় পিয় রব করি ডাকে উচ্চস্বরে | 
মোর পিয়া মধুপুরে অধিক সন্তাপ। 

হুগুন দগধে হিয়! শুনি কোকিল আলাপ।॥ 
উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর] হইতে কৃষ্ণ না৷ আসিবেশ আর। 
বৈশাখে বিদেশে গেলা পিয়! গুণমন্ত। 
অহ্নিশি কানে প্রাণ ছুঃখে নাহি অস্ত 
উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর! হইতে কৃষ্ণ না আপিবেন আর। 
জ্যৈষ্ঠে যমুন! লে খেলে বনমালি। 
শ্রাম অঙ্গে দিখাম জল অন্রলি অগ্রলি॥ 
চতুর্দিকে ব্রজবধূ মধ্যে দামোদর । 
ফুটিল কমল যেন শোভিত ভ্রমর ॥ 

উদ্ধব কহ বারে বার। 
মথুর! হইতে কৃ না আসিবেন আর ॥ 
'আষাঢে অধিক ছুবখ বাড়িল অন্তরে । 
কালিয়াবরণ দেখি নব জলধরে ॥ 
নব জলধর দেখি ফাটে মোর হিয়া। 
না! জানি কি করি গেল শ্তাম বিনোদিয়! ॥ 
উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর। হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর । 
শ্রাবণে সপনে উদ্ধব শ্বামের সঙ্গীত। 
নিভৃত মন্দিরে বমি গাছিবে***" ॥ 

** ০০৯ *** *** *** ***হিয়। পাশে। 

সেই রাত্রি শুনি আমি বিরল হুতাশে ॥ 


রাধিকার বাঁরমাস্থা 


১৪১ 


উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর! হইতে কৃষ্ণ ন| আসিবেন আর॥ 
৮০৯ ০** "১" *** *শ্ষমুনা পাথার। 

গতায়াত নাহি যাব [ মথুরার পাড় ]॥ 

পাখী হয়ে উড়ে যাই পাখা ন! দ্নেয় বিধি। 

মারিয়। প্রেমের শেল গেল গুণনিধি ॥ 

উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥ 

আশ্বিন অন্থিকাপৃজা প্রতি ঘরে ঘরে। 

অন্থিক উত্নব দশে আসিবেন বুন্দাবনে ॥ 

আজি কালি করি দিবস গোঙাই হরি 

দিবস দিবস করি মাস।। 

মাসা মাস করি বছর গোগাই হবি 
হরি হরি কি মোর জীবন আশ! ॥ 

উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর! হইতে কৃষ্ণ ন! আমিবেন আর ॥ 

কাকে করিল! হরি কালীয় দমন। 

কুন্থমের ফুল ও যে অঙ্গের ভূষণ 

কালিয়। কুম্গন তুলি গলে বনমাল]। 

না জানি কি হয়ে গেল বিনোদিয়! গল! ॥ 

উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর1 হইতে কৃষ্ণ ন। আপিবেন আর। 

অদ্্রাণে শুনেছি এক অপরূপ কথ|। 

মথুরাতে মাধব দণ্ডধারী ছাত|॥ 

সেই সঙ্গে এক কথা শুনি ভাগ্য মানি। 

গুনেছি কুবজ! নাকি হইছে পাটের রাণী॥ 

উদ্ধব কহ বারে বার। 

মথুর! হইতে কৃ্ণ না আমিবেন আর ॥ 

পৌষে লিখিলাম পত্র প্রির়সখীর হাথে । 

মথুর। যাইব বলি এলাম এই পথে। 

তাল হইল এলে উদ্ধব হোলে। দরশন। 

কি বোল বলিবেন মোরে শ্রীমধুহ্দন ॥ 

উদ্ধব কহুবারেৰার। 


মধুর! হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥ 
ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১ পিল! জ্যোষ্ঠ। 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত ব! 
বাশুলীমন্তল 


[ গত সংখ্যায় এই 'বাসুলীমঙ্গল' কাব্য পুথিকে যথাযথ অঙ্গুসরণ করিয়া! মুপ্তিত হইয়াছিল। 
তাহাতে নান বরণীশুদ্ধির জগ্ঠ অর্থ গ্রহণের বিশেষ অন্ুবিধা দেখিয়া যথাসম্ভব সংশোধন 
করিয়া এইবার হইতে প্রকাশ করা হইতেছে ।-_সংকলক ] 


[১০] দেখিয়া প্রতাত কালে হরগৌরীর মুখ। ॥ মালসী ॥ 


বর্ণ কঙ্কণ কেহ দিলেক যৌতুক । 
শ্বশুরচরণে হর করিয়! ব্দায়। 

বিদায় হইয়। হর নিজ গৃঁছে যায়॥ 

কথ দিন ভগবতী মহেশ সহিত। 
প্রসবিলা ছুই পুত্র দেখতার হিত। 

কেহ স্তন পান করে কেহ বৈসে কোলে। 
হাসি হাসি চুমু দেই বদনকমলে ॥ 

হাসে নাচে ঘরে বুলে ছাওয়াল যুগল। 
ঘরে তাত নাহি গৌরী আরমন্তে কনল॥ 
গুন লে! বিজয়] জয়া বল ভ্রিলোচনে। 
কোথাহু নাযায় বুঢা বন্যা থাকে কোণে ॥ 
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে যুগল ছাওয়াল। 
প্রতিদিন কত আমি করিব উধার | 
উধার করিলে সথি শোধ নাহি যায়। 
কি করিব কহ সখি বল না উপায় 
গৌরীর বচনে বলে দেব প্বরহর। 
আভ্িকার মত প্রিয়ে করহ সম্বল ! 
উপরে পীযুষকণ| যেন স্থুধাকর | 
প্রভাতে আনিঞা আমি গশুধিব সকল । 
মহেশবচনে গৌরী রন্ধনে দিল মন । 
ইঙ্গিতে রাম্ধিল অন্ন অমুত ব্যঞ্জন | 
ভোজন করিয়৷ শোএ শয়নের গৃছে। 
রজনী হইল শেষ কবিচন্ত্র কছে1$॥ 


বাঘছাল পরি কুগ্ডল কাল। 
পৃরণ সুধাকর ভরলি তাল ॥ 
শৃঙ্জনাদ গলে ভ্রিশুল হাথ। 
তিক্ষে চলে নগনন্দিনীকাত ॥ 
দিমি দিমি দরিমি ডমক বায়। 
বৃষে চাপি হর মম্থর জায় ॥ 
পাকিল বিশ্বু মধুর হাসি। 
লঙ্গাট মাঝে উয়ে নব শশী ॥ 
জাগে যেন হুইল প্রভাত কাল। 
ত্ুলপাত্র লগে চলে থাল ॥ 
যার খরে শিব পুরে শৃঙগলাদ। 
স্বর্গে নাচে তার পুরুষ সাত ॥ 
ভিক্ষ! দেই কেহ [১১ক] শিবের থালে। 
যমের দায় নাহি কোন কালে ॥ 
ভিক্ষা কৈল দেব বলদকেতু। 
বুগল নন্দন সন্তোষ হেতু । 
সত্বর চলিল। আপন গৃছে। 
ক্রিপুরাচরণে মুকুন্দ কছে ॥ৎ। 

॥ মল্লার রাগ॥ 
গুন গে! জননি বাজে ডমরু। 
আমার বাপ আইসে তব গুক্ক। 
ছুই ভাই গণ ময়ূরনাথ। 
করতালি দেই বাজায় হাত। 


। বর্ষ]  মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ব বাশুলীমঙ্গল ১৪৩ 


অঙ্গুলি দেখায় ঘুচায় ছুঃখ। 
হাসি হাসি পেখে মায়ের মুখ ॥ 
গৌরীপতি নব চন্দ্র ললাটে। 
উপনীত হইল গৃহ নিকটে ॥ 
পঞ্চস্বরহর ডমরু হাথ। 

তেজিল বলদ বলদনাথ ॥ 
জীবননাথেরে দেখিয়া গৌরী । 
সম্রমে উঠে হাথে অলঝারি ॥ 
চরণের ধুলি বিনাশিল জলে । 
আসন আনি দিল বসিবারে ॥ 
আমোদিত কৈল গায়ের বাসে। 
বসিল শঙ্কর গৌরীর পাশে ॥ 
মুকুন্দ কহে ঝুলি এড়ি কাছে। 
দেখি দেখি বাপুকি আনিঞাছে ॥%। 


॥ গৌরী রাগ॥ 


দেখ মাই মোরে কিছু নাই দেই। 
একেল! গণেশ সকলি লেই ॥ 
সর্প শ্রতিমুখ সঙ্গে সেনানী। 

ঝুলি ঝাড়ি হাসে পিনাকপাপি ॥ 
তিলের মোদক রমস্ভার ফল। 
কাড়াকাড়ি দুহে হাসি বিকল।॥ 
হাথ পাচ কায় দেখিতে খর্ব । 
চারি ভুজে লোটে ন ছাড়ে দর্প॥ 
দুভুজে যুঝে অপর ভূজে থায়। 
ষড়মুখ দেব ঘন ডাকে মায় | 
অচলনন্দিণী গগনকেশ। 

ছুহে বলি পুত্রশুন স্রেশ ॥ 
ইন্দুরহুন্ুরনাথ গণেশ। 

অনুজ ভাইরে কিছু দেহ শেষ ॥ 
তুল দেখি স্থধাকরমুখী। 

হাসি গালে হাথ চকোর আথি। 
কবিচন্ত্র কহে শুন হে নাথ। 
যতনে হয়ে আজিকার তাত ॥ 


[১১]। পঠমঞ্জরি রাগ॥ 


লোকে বলে ভাল যৌবন উজ্জ্বল 
পরম স্ুঙ্গরী গৌরী। 


আত্মকর্মফলে হুন্বামী পাগলে 
ঝুঢ়া জনমতিথারী ॥ 

চল রে নন্দি যাইব নাইর 
কি মোর ঘরকরণে। 

অন্লহীন জনে শাস্তি নাই মণে 
কন্দল রজনী দিনে ॥ 

কেশরী শাদু'ল ইন্দুর মুর 
বলদ আমার গৃছে। 

আর ফণিবর সভে স্বতস্তর 
কার বশ কেহ নছে॥ 

যুগল ননদ এক ষড়ানন 
আ৷ওর কুঞ্জরমুখ। 

পঞ্চমুখ প্রভু মীনকেতুরিপু 
সকল বিবূপ ছঃখ॥ 

নদী কছেবাণী শুন নারায়ণ 
না যাইহ পিতৃঘরে। 

অচলনন্দিনী হরের ঘরণ 
কে তোম। চিনিতে পারে ॥ 

জনপদ যত হইব এমত 
আসা তেজ পিতৃবাসে। 

স্থলে সংসার যত চরাচর 


স্থনিএ চণ্ডিক হাসে ॥ 
যেসহে সে বড় অভিরোষ ছাড় 
তর্ভজনে কর দয়া। 
শযুত মুকুন্দ রচিল! প্রবন্ধ 
সকলি তোমার মায়! ॥$। 
॥ মল্লার রাগ ॥ 


নারদ আসিয়! খণ্ডায় ছুঃথ। 
পুরিজন মেলি হাম্ত কৌতুক ॥ 
নটকী ভেজান আইল মুনি। 
উপনীত যথা! হর ভবানী ॥ 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ও লংখ্য! 


হাসিতে হাসিতে বলে নারদ । 
বাপে ঝিয়ে আত্মি কেন বিরোধ ॥ 
লজ্জায় অন্বিক! গেলেন ঘর। 
নারদ যুড়িল নাটকী শর। 
মছেশেরে বলে নারদ মুনি। 

ছুই জনে আজি কল কেনি। 
নিবেদন করি শুন হে বোল। 
অন্নের তরেতে কেন কনল ॥ 
তুমি নাহি জান অচলবি। 

ওহি থাকিতে ৰা অন্নের কি ॥ 
নান] রত্ব আছে উহার অঙ্গে। 
পাশ। খেলাইয়! জিনিহ রঙ্গে | 
একত্র বা মাত্র জিনিঞা লবে। 
কত কাল অর বসিয়৷ খাবে । 
[১২ক] মুনিবর কহে তন্ববিশেষ। 
বড় গ্রতিআশে যায় মহেশ ॥ 

ছুই জনে শুন হান্ত কদল। 
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॥ গৌরী রাগ ॥ 


নিবেদন করি স্তন লো! গৌরি । 
রোধ ন1! করিলে বলিতে পারি ॥ 
অনেক দিবস মনের আশা। 
আজি সই জনে খেলিব পাশ! ॥ 
প্রভুর বচনে বলে ব্রিপুর1। 
নিশ্চয় বিভ্রয়। ধরিল পারা ॥ 
চরণে পড়ছু চল ভাজড়া। 

কাটা ঘায় কত লোন ছোবড়া ॥ 
আল আল অয়। হেদে লো। শুন। 
ঘরে ভাত নাহি রঙ্গেতে মন ॥ 
ছি ছি লাজ নাহি তোমার মুখে। 
পাশা খেলাইবে কেমন স্থুখে। 
দিনের সম্বল মিলাইতে নার। 
পাশ! খেলাবারে ভাল সে পার ॥ 


নাহি হও বাম শুন লো প্রিয়ে। 
অবশ্ত পাশা খেলাব দৃহে॥ 
হাসিতে হাসিতে বলিল৷ গৌরী । 
যদি হার তৰে তোমার কি করি ॥ 
হারিবে প্রভূ না ছাড় মায়] । 
টিটিকারি দিব জয়৷ বিজয়! ॥ 
গিরিজাবচনে গিরিশ বলে। 

হারি জিনি আছে খেলার কালে ॥ 
দেবেখিব চাতুরি আমার ঠাঞ্জি। 
আমি গ খেলা জানি গনাঞ্চি। 
পণ কর ছুহে পাতিব থেল|। 

মনে মনে হাসি সর্বমঙ্গল। ॥ 
ব্রিপুরাচরণে মুকুন্দ ভাষে। 

জয়! বিজয়! রহে দাছুড়ি আশে ॥। 


॥ কামোদ রাগ॥ 


বলে ত্রিলোচনী যদি ছারি আমি 
গায়ের ভূষণ দি। 

যগ্ধপি খেলিবে শুন সদাশিবে 
হারিলে তোমার কি॥ 

কহে ব্রিলোচন যদি তুমি জিন 
আজি ছুহে করি কেলি। 

গুন মোর পণ ডমরু বাজন 
সিঙ্গা শূল কাথা ঝুলি ॥ 

মহেশ শ[১২]ক্রী ছুহে খেলে সারি 
রচিয়। হীরার পাটা। 


নন্দী মহাকাল দশদিগপাল 
সাক্ষী আর যত চেটী। 

দশ দশ দশ ডাকে তবকেশ 
বারচর গোঞ্চে খেলে। 

মানসের সুখে পাটী ঘষ বুকে 
পাচনি চৌবঞ্চ পেলে ॥ 

হাথে করি সারি বলে জিপুরারি 


আদি এক ছুই কাট। 


৬০ বর্ধ ] 


দুই চারি করি ডাকে শিবনারী 
ছুয়! চারি হৈল নাট। 

সাতা ছুয়! চারি ডাকে ব্রিপুরারি 
ত্রিপুরা! পেশিল বিছ্ব। 

পড়িল স্ৃতিয়৷ শুধাইল হিয়া 
হারিল বলদকেতু ॥ 

আখি ঠার দিয়! সথারে পাচিয়। 
শিখীর ঈশ্বর মাত! । 

বাজন ডমরু সিঙ্গা আর গ্রিশুল 
কাটি নিল ঝুলি কাথা । 

বৃদ্ধি হইল লোপ শিবে বাঢ়ে কোপ 
বলে পান্থ আর চাল। 

ভিক্ষার কারণ চলিব সকাল 
জিনি ল্হ বাঘছাল॥ 

পাশ! কর দূর গুন ছে ঠাকুর 
সতাকার আছে কাজ। 

তুমি ভূতনাথ শুন মোর বাত 
হারিলে পাইবে লাজ ॥ 

চাল পাতি ভূবি পাটি ঘষে দেবা 
ক্রমে দশ ছুই চারি। 

সাতা বিছববিত্তি পেলে তগবতি 
পাচনি করিল! সারি ॥ 

বারে বারে পেলে বামঞ্চ ছুতিয়! 
হারিলা লাঞ্চন মৌলি। 

আছাড়িয়া পাটা ছডে মহেশ্বর 
মুচকি হাসিল গৌরী । 

আনুকু দিবস আছে গৃহদোষ 
পশ্চাত নিবসে কাল। 

হারিয়! শঙ্কর 
ছাড়িল বাঘের ছাল।॥ 

পাশ! ছাড়ি যান করিল ভোজন 
ভিন্ন কতু ছুহে নছে। 

শীযুত মুকুন রচিল! প্রবন্ধ 
চগ্ডিকার দোষ বহে ॥৪॥ 


দেব দিগঞ্থর 
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॥ মুই রাগ। 


অমৃত সমান ভাষ শিবছূর্গ। পরিহাস 
কুতৃহলে শুন সর্বজন। 

[১৩ক]শহ্কর হারিয়া পাশা ছাড়িল সকগ তৃষা 
দ্বিগন্ধর হইল ততক্ষণ । 

ধিগন্বর প্রাণপতি আনন্দিত তগবতী 
জিজ্ঞামিতে করে অন্ুবন্ধ । 

জানয়ে বিবিধ কলা চতুর বিজয়াম।লা 
বচনে পাতিয়। যায় ছল | 

কেবা ভূমি কহ মোরে কিবা কাজে হেথাকারে 
পরিচয় দেহ দিগাদ্বর। 

বলে শিব আমি শুলী গুন গো! তোমারে বগি 
পরিচয় করিস গোচর ॥ 

বলে দেবী ্ুলোচশী চিকিৎসক নহি আমি. 
চলি যাহ ভিষক আগার । 

আছে যষ্দি শূলব্যাবি ওধধ করহ বিধি 
যাহাতে পাইবে প্রতিকার ॥ 

গুন গে! অবল! বালা মধুতে ম্ুতা তোলা 
স্বাণু আমি তৃমি নাছি জান। 

অধ্ধিকা করিল আজ্ঞা স্বাণু পদে বুক্ষ সংজ্ঞা 
গৃহমাঝে বুঢ়া গাছ কেন ॥ 

গুন গে! প্রমুগ্ধ কান্তা মনে না! করিহ চিন্তা 
নীলক আমার খেয়াতি। 

চণ্ডী প্রকাশিল তৃও শিখিপদে নীলকণ্ঠ 
কেকাবাণী ডাক স্ুভারতী ॥ 

হিমালয় স্থতাধর তোমারে কি বলিব আর 
পণ্ডপতি কছিল নিদদান। 

শুনিঞ প্রভুর বোল চণ্ডী হাসি উতরোল 
এত তুমি পাইলে সন্ধান ॥ 

যদি তুমি বৃষেখ্র তৃপাহারী বনচর 
শৃঙ্গ পুচ্ছ চারি চরণ। 

তবে কেন হেন গতি কোথা আছে নিজারুতি 
কহ মোরে ইছার কারণ ॥ 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


হারিয়! চণ্ডীর ঠাঞ্জি পূর্বরপক্ষ আর নাঞ্ি 
লজ্জায় মলিন তোলানাথ। 

বসিয়া চণ্ডীর পাশে জয়! বিজয়! হাসে 
চারু ঝাঁপি বদনেতে হাথ। 

অন তরঙ সঙ্গ সম্বরিতে নারে অঙ্গ 
তঙ্গ দিয়া যায় পঞ্চজনে। 

অধ্বিক! আখির ঠারে কছিল সথীর তরে 
প্রভরে রাখিহ ছুইজনে ॥ 

দেবীর আদেশে সথী শিবেরে ধরিয়[১৩]রা থি 
শিব তবে হজিল উপায়। 

ধরিয়। ছুর্গার হাথে সংযোগ করিয়া মাথে 
বলে ব্রীড়। সনে বরদায় ॥ 

পরিহার করে তোরে বাঘছাল দিবে মোরে 
গুন যড়াননের জননি। 


চগ্ডিক। বলেন প্রভূ এ কথা না কছ কতু 
ছাড়িয়া! ন1 দিব ছালথানি ॥ 
বুষত ডমরু থাল কাথা ঝুলি অস্থিমাল 


শেষ শিল্পা শুল আতরণ | 

এ লব অবধি দিল অবিচারে টয়! চল 
বাধছাল আমার জীবন ॥ 

ক্ষুধাতৃর বড়ানন আইল নিজ নিকেতন 
জননীর কোলে স্তন পিয়ে। 

দিগন্বর দেখি পিত কছিতে লাগিল কথা 
জিজ্ঞাস! পড়িল মায়ে পোএ॥ 

কোলে করি তারকারি পরিহাস হরগৌরী 
এইরূপে পাল ভক্তজনে। 

অস্বিকাচরণপদ্ন অভয় শরণ সন্প 
শ্রীযুত মুকুদ হ্ুরচনে ॥৪ 


॥ একাবলি ছন্দ ॥ 


একামনে হরগৌরী। 
মিগন্বর ব্রিপুরারি ॥ 
স্তন পিয়ে হেন কালে । 
কুমার মায়ের কোলে ॥ 


পুর 


৩য় সংখ্যা 


লাঙ্গট দেখিয়! হরে । 

প্রশ্ন করে কুতৃহলে ॥ 

গুন হিমালয়মুতা! | 
কহিবে ন! মোরে মিথ্য। ॥ 
বাপার মস্তকে আজি । 

কি দেখি ধবল রুচি ॥ 

না ধর আচল তেজ। 
বাপে জিজ্ঞাসিয়া বুঝ ॥ 
চরণে পড়ছ মাঞ্ঝ। 
কথিল টাদ গোসাঞ্ঞি ॥ 
কি আন লঙ্গাটের মাঝে। 
কথিলে থাকিব কাছে। 
নাছে গিয়া! তৃমি খেল। 
গত করি মাই বল॥ 
আচল ন! ধর পুত্র। 
কিল তৃতীয় নেত্র 

কি আর কষ্ঠপ্রদেশে। 
জলধ প্রতিমা ভাসে । 
বুদ্ধি নাহি মোর পোয়ে। 
মাই পড়ে তোর ছুই পায়ে 
কোলে থাকি পুত্র উঠ। 
খ্যাতি বিষ কালকুট। 
ধরিল অধরপুটে। 

কি নামে নাভির হেটে ॥ 
স্বরূপ করিয়া বল। 

চণ্ডী হাসে খলথল।॥ 
কাথে করি মহাসেনে। 
চণ্ডী গেল! নিকেতনে ॥ 
[১৪ক] শ্রীযূত মুকুদ্দ তনে। 
রক্ষ দেবী নিজজনে || 


॥ পয়ার 


গ্রভূরে বিদায় করি সথীর সংহতি। 
পর্যটন করিল সকল বন্থমতী ॥ 


০ বর্ষ]  মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৪৭ 


দিগেশ ভ্রমিঞা সিংহাসনে হ্থবরলোকে। 
ত্রিপুরা অমরাবতী বসিলা কৌতুকে। 
উপকথা কছে কেহ গুনে ভগব্তী। 
শরৎকালে পৃজ হুর্গা করিয়া ভকতি। 
মঙ্গলচত্ীর পৃজা করে স্রীপুরুষে। 
মহেশের সেবা কেহ করে মধুমাসে ॥ 
চণ্তীর অর্চনা করে পতিপুর্রবতী | 
কেছ লক্ষ্মী পূজে কেহ পৃজে সরম্বতী। 
্রঙ্জার অচ্ঠন! কেহ করে যজ্ঞ দান। 
অনন্ত মানসে কেহ পুজে তগবান ॥ 
ভূঞ্গগজননী জ্যৈষ্ঠ মাসে অবতরে | 
যত দেবতার দাস দাসী ক্ষিতিতলে । 
সেবক নাহিক শুনি হাসিল চণ্ডিক]। 
পৃণিমার চক্র যেন প্রকাশে চক্ত্রিকা। 
অযোনিষস্তবা কহে বিশাললোচ5শী। 
শিয়া সেবক দাসী লব পুশ্পপাণি ॥ 
শনি কুজ বারে মোরে বিবিধ প্রকারে। 
পুজিব সেবক লোক করিয়! প্রচারে ॥ 
কিন্নর! কিন্নরী গায় নাচে বিস্তাধর। 
দেবগণ সঙ্গে যথ! দেব পুরনার | 

মনা মন্দ চলে দেবী আপনার কাজে । 
সখী সঙ্গে উপনীত দেবতা সমাজে । 
পদ্মযোনি ম্বরপতি হর বনমালী । 
দাগডাইল দেবগণ দেখিয়া রক্ষিণী॥ 
অর্চন! পাইয়! দেবী বৈসে নিজাসনে। 
হেন কালে ম্বখাসীন বলে মুনিগণে ॥ 
ভিন্তাসে ক্রৌষ্টিক মুনি মুকুনন্দনে। 
মন্বস্তরকথ! কহ কি হৈল অষ্টমে ॥ 
মুকণ্নন্ঈন বলে ক্রোষ্টিক বচনে। 
আন প্রভৃতি আমি আছি তপোবনে। 
দেবকার্ধ্য যত কথ! কহিতে না পারি। 
আমার নিদেশে তুমি চল বিদ্ধ্যগিরি ॥ 
পিঙ্গাক্ষ বিবাদ আর মুবৃত্তি সমুখে। 
পক্ষ চারিজন তথ] নিবসয়ে হ্বথে॥ 


উনুক কুরণ কাক বক তপোধন। 
সানলে নিবে তথ| পক্ষ চারিজন ॥ 
আমার নিদেশে তুমি নিবেদিহ তারে 
মন্বন্তরকথা জানে ফ্রোণ মুনিবরে ॥ 
[১3] কথিব বিচিল্ত কথ! পয়ার রচিয়া। 
মুনির নন্দন শুন সাবধান হৈয়া ॥ 
বিপ্রকুগে জন্ম পিতামহ ঘেবরাজ। 
পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥ 
শ্রযুত মুকুদ্দ হারাবতীর নন্দন। 
পঁঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাম্মরণ ॥০| 


মুনি চলিল মুনির নিদ্বেশনে। 
যথ] বিদ্ধ্য নামে নগ  উনুককুলে কাক 
বক পক্ষ রথ চারি অনে॥ 


এড়াইয়। নগ নদী বিষম কানন ক্ষিতি 
তপোৰনে করিয়া বিষায়। 

গজ সিংহ শাদুলি মহিষ তলুক গৌল 
শশ মুগ সুখে তৃণ থায় ॥ 

বিহগনদান পেখি বলে মুনি ক্রৌষ্টিকি 
আইলাঙ তোমার মন্নিধানে। 

কছিবে অষ্টম মন্ু বিবরিয়। খগতনু 


মুকওুন্দান নিদেশনে ॥ 
বলে পক্ষ গুন মুনি আমর] তিরধ্যকষোনি 
তোমারে উচিত গুরু নহি। 
মুক্ডের তনয় কহিলেন মুন্ময় 
পক্ষের বচনে সেই ঠাঞ্চি॥ 
মুন্ম় মুনির পর্দ কমল পৃজিয়। ব্রত 
কথ গুনিবারে পক্ষের ঠাঞ্ি। 
শ্রীযূত মুকুদ্দ তনে চণ্ডী ম্প্রসয় জনে 
রমানাথে রক্ষিহ সদাই || 


॥ বারাড়ি ॥ 


শুন মুন মহাশয় হৃেরযের তনয় 
সাবণি অঠরে যার জঙ্গ। 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


স্বারোচিযান্তর বর পূর্ব মন্বস্তর 
চৈত্র বংশ নৃপমণি। 
সকল ধরণীতলে প হুইল পুণ্যবলে 


হুরথ স্থরথ নামথানি ॥ 

অকাতর হয়ে দানে রূপেকামদ্জেব জিনে 
রণভূমি বিপরীত সত্ব। 

ওরস নন ঘরে যেন প্রজাপতি পালে 
কি কছিব তাহার মহত্ব ॥ 

অশেষ বিদ্নিত কল! প্রজা! স্থললিত বোল 
পুরিতে হইল পরিপন্থী । 

আছিল সেবক যত  হরিল পত্বিক রথ 
গৃহদোষে হয়বর দন্তী। 

গ্ুরথ অনেক সৈ্ত লোকে তারে ঘোষে ধগ্ত 
বলহীন পুরিজন বৈরাঁ। 


ত! সনে করিয়া যুদ্ধ হা[১৫ক]রিল আপন রাজ্য 


নিজগুরে হত অধিকারী | 
বিপক্ষে বেটিল পুরি রাজা মনে মনে করি 
হয়ারঢ মুগয়ার ছলে । 
ত্যেজিলা যতেক ধন নিজদারানন্ন 
একেল! চলিল৷ বনস্থলে ॥ 
ঘন উলটিয়া চায়ে বিপক্ষের প্রতি ভয়ে 
রাজ! হইয়! জীবনে কাতর। 
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্ দ্বিজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥ 
| গৌরীরাগ ॥ 
মহিপাল স্ুরথ শহ্বরদাস। 
নগর ত্যেজিয়া প্রাণের তয় 
করিল কাননবাস ॥ 
বনের ভিতর 
যথা বৈসে শিক্যুমুনি। 
সফল দিবস দেখিয়। ভাপস 
ধায় বেদধ্বনি শুনি ॥ 
দেখিয়া! অতিথি করিয়া ভকতি 
মুনি মহাশয় মেধ|। 


০মেধসের ঘর 


[ ওয় সংখ্যা 


শ্বাপদ মিলনে হরিণ দেখিয়! 
বৃপ কথধোদিন তথ] 

মুনির আশ্রমে ঠাঞ্চি ঠাঞ্চি ভ্রমে 
মমত্ব বিকল মনা । 

শ্রীযুত মুকুন৷ রচিল প্রবন্ধ 
বৃপতি চিন্তয়ে নান! ॥০॥ 


॥ পয়ার ॥ 


পূর্বপুরুষ মোর পালি নিজ পুরি। 
রক্ষিতে নারিল আমি কেন নাহি মরি ॥ 
আমার কিন্কর যত দুষ্ট মহাশয়। 

পালে ব৷ না পালে রাজ্য ধর্ম প্রতি তয়। 
ময়গল হস্তী মোর মহা! বলবান। 

না জানি কি থায় কিবা শুথায় পরাণ 
অন্ভগত জন মোর থাইত নানা থে । 
বিপক্ষেরে সেবে মনে পাইয়া মনদুঃখে ॥ 
অনেক যতনে ধন করিল সঞ্চয়। 

দুষ্ট রিগু জনে তাহ! করিলেক ব্যয় ॥ 
সরষ। সঞ্চিত মধু খেন থাকে বনে। 
প্রতিপালে আপুনি বিনাশে ছুর্জনে ॥ 
এই কথ! ভাৰি মনে পাচ সাত করে। 
মেধস মুনির কাছে বমি তরুতলে ॥ 
আ.সিয়। মিলিল হেন কালে এক নর। 
ছুই জনে দ্রশন জীবন সফল ॥ 

প্রফুল্ল বদনে কহে নৃপতিপ্রধান। 

কে তুমি বলছ মোরে আপনার নাম ॥ 
শোকাকুল মন দেখি বিরস বদন। 

কি হেতু কানন মাঝে করিল! গমন ॥ 
প্রণয় বচন নৃপতির মুখে শুনি। 

অবনত পথিক কথিল গ[১৫]দধবাণী ॥ 
সমাধি আমার নাম জন্ম বৈশ্যকুলে। 
আমি ধনবান ত্বুখে আছিলাম ঘরে ॥ 
ন] লংঘে বচন পুত্র করিত মন্তোষ। 
হছরিলেক সেই ধন করি মহারোষ॥ 


৬০ বর্ষ ] 


গ্রহঞ্জোষে হইল মোর যুবতী কুমতি। 
ধনলোতে খেদিলেক নাঞ্জি বলে পতি ॥ 
বন্ধুঙ্ধন সহিত কঙ্গল প্রতিদিন । 
ধনপুব্রহীন আমি প্রবেশিলু বনে ॥ 
পু মিত্র বন্ুজন যুবতীর তরে। 
ভাল মন্দ তার ভাবি মন মোর ঝুরে ॥ 
ত্যেজিল সকল সখ শয়নমন্দির | 
শোকেতে হ্ছজিল বিধি আমার শরীর ॥ 
কানন ভিতরে বমি করি অন্ুতাপ। 
ন! জানি কেমতে যোরে €হল ব্রহ্মশাপ ॥ 
নুপথে কুপথে কিবা পুত্রবধূ ঘরে । 
না জানি যঙ্গলে কিবা আছে অমঙ্গলে ॥ 
স্বর নৃপতি বলে বৈশ্থের বচনে। 
শ্রীধুত মুকুন। কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০। 
॥ পঠমঞ্জরী ॥ 
বিষবন্ধি দিয়া মোরে প্রমদ| যে জণ হবে 
যেই জন অস্ত্র ধরি বধে। 
আততায়ী করি বধ তাতে নাহি পাতক 
এই কথা কথিল ভারতে ॥ 
শুন আমি তোমারে বুঝাই। 
গুন বৈশ্তের নন যে হরে পরের ধন 
ছয় বেদে করে আততাই ॥ 
অবধ্য জনেরে বধ করিলে পাতক যত 
বধ্যের রক্ষণে সেই ফল। 
তুমি তারে কর দয়া না বুঝি তোমার মায়া 
মন মোর করয়ে চঞ্চল ॥ 
ইষ্বান্ধৰ পুত্র কলত্র যতেক মিত্র 
ধন লৈয়৷ খেঙ্দিল আমারে। 
তারে অঙ্থরাগ বাড়ে যেন বহ্ধি ঘর পোড়ে 
তেন মত না দ্বেখি বিচারে ॥ 
গুন নৃপ মহাশয় তুমি যে কথিলে হয় 
সেইরূপ আমার হৃদয়। 
ছরাচার মোর মন নাঞ্ঞি জানি কি কারণ 
নিষ্ঠুরতা তবু নাহি হয়। 


ধন প্রাণ যেই লয় 


কি বলিব গুন ভাই 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙক্গল ১৪৯ 


কতু সে বান্ধব নয় 
জানি আমি গুরুর গ্রসাদে। 
চল যাই মুনির ঠাঞ্চি 
বিরচিল মুকুন্দ পঞ্ডিতে ॥4॥ 


॥ কৌরাগ ॥ 

বুপ চলিল মুনির সন্গিধানে। 

বৈশ্বের সম্ততি সমাধি সংহতি 
করিয়। প্রবেশিল। বনে ॥ 

[১৬ক] শশ মুগ কুঞ্জর ভলুক বানর 
শার্দুল সিংহ বিশালে। 

।নবসে শ্বাপদ্দ যত কারে কেহ নহে ভীত 
কেবল মুনির তপবলে ॥ 

সকল পাতক হরে আপদ তেজয় দরে 
যতদুর যায় বেদধ্বনি। 

জানিল মুনির ঘর কাননের ভিতর 
হরবিত বৈশ্য নৃপমণি ॥ 


মুনিপদে উপনীত ছুই জনে অবনত 
বদিল মুনির আদেশে। 

নৃপ বৈশ্ট নিংশস্ক কোন কথ। প্রসঙ্গ 
করিয়! রছিল। পরিতোষে ॥ 

ছুঃখে পীড়িত মন চিরঙ্গিন ছুই জন 
সমাধি ন্থরথ নরপতি। 

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে 


বিরচয়ে মধুর ভারতী ॥| 


॥ পঠমঞ্জরী ॥ 

কলত্র বান্ধব পুত্র পুরিজন ইষ্ট মিত্র 
কুট সকল ছু:খদাতা।। 

কিকহছিব বিশেষ ছাঁড়িল আপন দ্নেশ 
তথি কেন আমার মমত! ॥ 

জ্ঞান থাকিতে জানি আপুনি পণ্ডিত মানি 
মুর্খের সদৃশ হাদয়। 

এই বৈশ্তানন্দন ইহার বতেক ধন 
হুরিলেক প্রমদাতনয় ॥ 


১৫৩ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। 


শুন মুনি মহাশয় নিবেদি তোমার পায় 
কেন বশ নহে মন মেরা । 

বসিয়া মুনির পাশে নুপতি মধুর ভাবে 
হিমকর নিকটে চকোরা ॥ 

থেদদিয়৷ হরিল ধন আতম্বেহ পরিজন 
অস্তরথে করিল ধনবাস। 

জান তুমি চারিবেদে এইরূপ মোর থেদ 
তব পর্দে করিল প্রকাশ । 

দেখিল বিশেষ দোষ হৃদয়ে নাছিক তো'ষ 
নয়নের জল খসে মোহে। 

ছহে নহি অজ্ঞান শুন মুনি তপোধন 
এত দ্বুঃথ কেনি প্রাণে সে ॥ 

ময়গল যত রথ তুরগ পত্তিক যত 
গোধন ছিল নাহি লেখা। 

সে সব হুরিল পরে বিধি বিড়গ্িল মোরে 
বড় পণ্যে বৈশ্তের সনে দেখা ॥ 

ছই প্রাণী এই জ্ঞানী নয়ান থাকিতে নাহি 
মূর্খতা দেখিতে সকল। 

চণ্তীপদ্দ সরসিজে শ্যুক্ত মুকুন্দ দ্বিজে 
বিরচয়ে সরস [১৬] মঙ্গল ॥০। 


॥ পয়ার ॥ 


বৃপতির বচনে বলে মুনির প্রধান। 
বিষয় গোচরে যত জঙ্তুর জ্ঞায়ান ॥ 
পৃথক বিষয় ষত প্রাণীর নিবন্ধ । 

কেহ রাত্রে দেখে কেহ দিবসেতে অন্ধ ॥ 
রাত্রি দিব! নাহি দেখে ক্ষিতিতলে বৈষে। 
একরূপ দেখে কেহ রজনী দিবসে ॥ 
কেবল ম্ুধ্য জ্ঞানী হেন বোল নহে। 
পঞ্ত পক্ষ মুগ আমি জীবন যে বছে।॥ 
তুরগ বারিজ মুগ পক্ষ সকল। 
নরতুল্য নে জ্ঞানী যত জীবধর ॥ 

দেখ রে নৃপতিম্থত পক্ষ থাকে বনে। 
তুণে ঘর বাদ্ধিয়া আপন পর জানে॥ 


[ ওয় সংখ্যা 


প্রসবিয়া ডিম নিরবধি দেই তা। 
অনেক যতনে তবে ছুহে করে ছা॥ 
যদি জ্ঞান নাহি তৰে পাখে কেন ঢাকে। 
কেহ জানি খায়ে পুত্রে শীত পাছে লাগে ॥ 
ক্ষুধানলে আপনার তন প্রাণ দহে। 
শিশুমুখে কণ! দেই পক্ষগণ মোহে ॥ 
শুনহ স্ুরথ অছে বৈশ্বের পে । 
যত দেখ ছাওয়াল সভার মায় মে ॥ 
নিজ পর জ্ঞান হর মহামোহকৃপে। 
সুখ দুঃখ যত তত্ব পড়িল স্বরূপে ॥ 
কেহ ন্ৃথ ভুঞ্জে কেহ করে অস্থতাপ। 
যত সব দেখ মহামায়ার প্রভাব | 
যোগনিদ্রাশেষে বিষুণ মানসে বিদ্বয়। 
যাছার মায়ায় সৃষ্টি কথিল নিশ্চয় ॥ 
কারে ভাল মন্দ করে করে কারে দয়]। 
জ্ঞানী জনেরে মোহ দেই মহামায়] ॥ 
মহামায়া রূপে বিরাজিল চরাচর। 
যাহার কৃপায় মুক্তি পায় দেব নর ॥ 
জগতপালন হেতু নির্বাণ কারণ। 
সকল পরমবিস্তা সেই ত্রিভূবন | 
শুণিয়! মুনির বাক্য বলে নরপতি। 
শ্রাযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা ভারতী ॥৩| 
॥ ইতি দ্বিতীয় পাল! সমাপ্ত ॥ 


॥ রাগ গৌরী ॥ 


ভগবন কথিলে সে কে মহামায়া । 
হাম নাহি জানে! অনম তাহার 
কো হেতু উৎপন্ন কায়।॥ 
বামন তপন্থী যো তুহ কহুসি 
সোই সব সত্য হোই। 
চতুরবেদ তব মুখ ফুকরই 
তুছ' বিধি আন নাহি কোই। 
কিরূপ হস্ত চরণ মুখমগুল 
[১৭ক] লোচন তারক ভ্রছি। 


৬০ বর্ধ ] 


কে তার জনক জননী কো হয় 
কোন কর্ম করে সোই॥ 

দেবীর তত্ব শুনি হামু সকল 
তো! ঠাই পীযুষ ভাসি। 

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনই বামন 
ভবপত্বীপদ্দ অভিলাধী ॥ ০ | 


আত! প্রকাশে দেবী দেবতার কাজে । 
উৎপন্ন বলিয়া তারে জগজনে পুজে ॥ 
যোগনিদ্রা শেষে বিষু প্রলয়ের জলে । 
জন্মিল কৈটভ মধু তার কর্ণধূলে ॥ 
হিল পৃথিবী যেই শশ্তবতী সতী। 
আম! ঠহতে গুন নৃপ তাহার উৎপতি ॥ 
জন্মিল কৈটভ মধু দেখিল হুম্মতি। 
হরিনাভিপদ্সে ব্রাসে লুকাইল বিধি ॥ 
ধাইল অনুর ভুই আপনার বলে। 
ন1 দেখি পুরুষবর লুকাইল জলে ॥ 
দেখিয়া অন্গুর উপ্র হরির শয়ন। 
যোগনিজ্্রায় স্ততি করে সরসিজাসন ॥ 
ব্রিপুরাপদারবিন্দে যধুলুব্মতি । 
শীযুক্ত যুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ | 
॥ পাহিড়া রাগ ॥ 
হরির নয়ন তেজ ডর লাগে বুকে। 
তোমার মহিমা কি বলিৰ চারি মুখে ॥ 
তুমি শ্বাহ! তূমি শ্বধা সকল বধট। 
চারিদশলোকে ভূমি করিলে কপট ॥ 
খড়গ ভ্রিশূল গদ1 শঙ্খ চক্রিণী। 
বিশাললোচনী জয়। নৃমুগ্ডমালিশী ॥ 
অর্দমান্র! ত্রিমাত্রা ব্রিগুণ বিভাবিনী। 
সুজন পালন ক্ষয় তৃতীয় রূপিণী ॥ 
তুমি ক্ষিতি হৃ্জ পাল তুমি কর অস্ত। 
বধিলে অরে যত অনুর ছুরস্ত ॥ 
অলম্ী কমল! ভূমি ত্রিজগদীশ্বরী । 
মহামোহ মহামায়! জননী শঙ্করী | 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত ব! বাশুলীমঙ্গল ১৫৬ 


কোদওধারিণী ক্ষেমা সতী তপন্থিনী। 
তুমি তুষ্টি তুমি পুষ্টি মো[১৭]হিনী শঙ্খিনী 
কাল তপশ্থিনী মহাজননী খেচরী। 

তুমি মন্ত্রময়ী লজ্জা! পরম গুন্দরী ॥ 

স্বাহ! মেধা মহাবিগ্ঠা শান্তি শ্বব্ূপিণী। 
অচিস্ত্যরূপিণী জয় হরের গৃহিণী ॥ 

স্থজে পালে সংহার করয়ে চক্রপাণি। 
তারে নিদ্রাবশ তৃমি করিলে আপনি ॥ 
তোমার প্রসারদ্দে আমি বিধি হরি হর। 
তুমি দেবী নরম্রান্থরে অগোচর ॥ 
আপনা আপনি কাল ভ্ত্রিলোক্য মণ্ডলে। 
কোটা মুখে তব স্তুতি কে করিতে পারে ।॥ 
মক্রক কৈটভ মধু মহা! মোহজালে। 
হরিবে প্র বোধ যেন জিনে রণন্থলে ॥ 
সমুখে কৈটভ দেখ মহান্থর মধু। 

বিষুণর শরীর তেজ দেবতার রিপু॥ 
বধিলে কৈটত মধু তয় হয় দূর। 

শ্রীযুত মুকুন? কহে ত্রিপুরাকিন্কর ॥ ০ ॥ 


প্রলয়ের জলে হরি ভুজগ খট্টায়। 
অনেক দিবস প্রভু দুখে নিত্র যায় ॥ 
নয়নে ছাড়িল নিন্ম উঠে তগবান। 
ন্লেখিল অন্থর সই অচল সমান ॥ 
ধাইল রে ছুই মধু কৈটভ ঘুঝে। 
জগদীশ সহিত কেবল স্ুজে ভুজে ॥ 
ব্রহ্ম! পলা য় ডরে নাহি ঘরে বাস। 
হুংস উড়িল পাথে ঠেকিল আকাশ ॥ 
আয়াস লাগিল দেহে গলে ধর্মজল। 
নিরস্তর যুঝে পাচ সহ বৎসর ॥ 

ঘন উঠে পড়ে কেহ নহে হীনবল। 
ক্রোধে নয়ন করে অরুণ মগুল ॥ 
দশখনে চাপিয়! ওঠ গোৌঁফে দেই পাক। 
মুঠকিতে ভাঙ্গে বুক ছাড়ে বীরভাক ॥ 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


অন্থর মোহছিল দেবী কোপে মহাবল। 
দাগ্ডাইয়া রহে যেন ভ্বুই মহীধর | 

গুন রে পুরুব মাগ মোর ঠাঞ্ঝি বর। 

রণে তোরে পরিতোষ পাইল [১৮ক] নির্ভর ॥ 
অন্ুরের ৰচনে সন্তোষ ভগবান । 

বর মাগি তুমি যদি নাঞ্ কর আন ॥ 
ত্রিগুরাপদারবিন্দে মধুলুন্ধ মতি । 

শ্রীযুত যুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ৩। 


কি কহিব মহান্ুর তোর বড় বুক। 
যুঝিয়া অনেক দিন পাইলাঙ মুখ ॥ 
তোমরা আমায় যি তুই ছুই ভাই। 
বর মাগি ছই জনে বধিব এথাই ॥ 
এ বোল গুনিয়ান্ছুর চারি দিগে চায়। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায় ॥ 
মহামায়া! বঞ্চিল অস্থর ছুই বল। 
কাটিয় আমার মাথা যখ| নাহি আল ॥ 
এই বচন সত্য অন্তথ! না করি। 
মিলিল! ছুই তাই যথ! দেব শ্রীহরি ॥ 
হ্দর্পশন কমল ধরিয়া শহ্খ গদ!। 
অঘনে কাটিল মধু কৈটভের মাথা ॥ 
ত্রিপুরা সহায় জিনে মধু কৈটভ রিগু। 
দেবীর প্রভাব এই স্থল শুন্ত বু ॥ 
অপর দেবীর কথ! গুন ছুই ভন। 
যাহার প্রসাদে হরি দেব ব্রিনয়ন ॥ 
ব্রিপুরাপদারবিন্গে মধুলুদ্ধমতি | 
শ্ীযুত মুকুন্দ কহে মধুর তারতী ॥ 

॥ তৃতীয় পালা সমাপ্ত ॥ 


॥কামোদ ॥ 
অভ দহজত আছিল নিরাপদ 
রাজত্ব করিল চিরদিন 


মহত্ব ধন বল সকল বিফল 
জীবন সন্ততিহীন ॥ 

শয়ন জাগরণে বসিয়া ভাবে মনে 
তুর গজ মোলার্ঢ। 


[ তয় সংখ্যা 

সকল জন কছে তনয় অন্ধ নহে 
সেবিলে বিনি শশিচুড় ॥ 

চলে তপোবৰনে শিৰ আরাধনে 


(সবক দিয়া নিজ পুরে। 

বিমল বহে নীর মকর কুষ্ভীর 
জন্ক, তনয়ার তীরে ॥ 

স্বাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার 
পু১৮]জিল বিধিমত ঈশে। 

সস্তোষ হইয়া হর ত্যজিয়। গুনগর 
উড়িলা জন্ভ যথা বৈসে ॥ 

ডমর সিঙ্গানাদ বলদে ভূতনাথ 
দেখিয়! পুটহাথে তাষে। 

আমার বীধ্যে পুত্র জিনিৰ শতমখ 
নিদেশ কর পরিতোষে ॥ 

তোমার অভিমত করিব আমি সিদ্ধ 
বলিয়া শিব গেল! ঘরে। 

নারদ মহামুনি শুনিঞা যত বান 
কথিল গিয়া পুরনারে ॥ 

বিষু্র ভূমি জেঠ উপায় চিত্ত ঝাট 
ত্রিদদেৰ যেন নঠ নছে। 

ব্রিপুরা প্স্থল কমল মধুকর 
মুকুন্দ কৰিচজ্র কহে ।০। 


॥ হগা ॥ 


গুন ইন্জ্র বাক্য মোর দেবতার রাজা । 
অন্ত করিল তপ বলে মহারাজা ॥ 

সেই তপে বশ হৈল দেব পণুডপতি। 
বর দিল তার তরে হইৰ সন্ততি॥ 
তোর পুত্র হব রাজা ব্রিভুবনেশ্বর | 
জিনিৰ সকল দেব ইজ্সের নগর ॥ 

বর দিয় পশুপতি গেল৷ নিজ ঘর। 
দেশেরে চলিল! অন্ত পাইয়া পুত্রবর ॥ 
দেখিল শুনিল কথ! কহিল তোমারে । 
হিতাহিত বিচারিয়া চিন্ত প্রতিকারে ॥ 


৬০ বধ ] 


নারদবচনে ভয় পাইল ইঞ্জ মনে। 
ভিজ্ঞাসিল কি করিব কহ তপোধনে ॥ 
বলিলেন উপায় নারদ মহাখবি। 
দ্বাদশ বৎসর জন্ত আছে উপবাসী ॥ 
এরাবত চড়ি চল বজ্র লইয়া! হাথে। 
সংগ্রাম করিয়া মার অন্থরের নাথে ॥ 
নারদবচনে চাপে এরাবত হাথী। 
শ্রীযূত মুকুন্দ কছে মধুর ভারতী 1৩ 


॥ পয়ার ॥ 


নারদ্ের বচনে হৃদয়ে লাগে ডর। 
মাতুলি আনিএ! পান দ্দিলেক সত্বর | 
ঝাটে] রথ সাজি আন নাই কর হেল! । 
প্রসাদ চন্দন দিল পারিজাত মাল! ॥ 
ইন্ত্রপদে মাতুলি সন্তোষে করে সেব1। 
সাঁজিয়। আনিল এরা বত উচ্চৈঃশ্রবা ॥ 
সঘোত পা[১৯ক]খর পিঠে কনকের জিন 
ছত্তিশ আতর বছে নহে গুণহীন | 

বজ্জ হাথে করি হন্ত্র এ্রাবতে চাপে। 
ধুকে টঙ্কার দেহ ভ্রিতৃবন কাপে ॥ 
ইঞ্জের আজ্ঞায় গজ ছাড়িল সন্বর। 
আগলে জন্তের পথ বায়ুকরি তর। 
ইঞ্জ কহে শুন জগ্ত কোথা রে গমন। 
ইৎসা বড় বাড়ে তোম! সঙ্গে করি রণ॥ 
ইঞ্জের বচনে জন্ত মনে মনে হাসি। 
দ্বাদশ বৎসর আমি আছি উপবাসী ॥ 
এরাবতারঢ শচীনাথ পুরশার। 

আমারে সংগ্রাম চাহে দেখিয়া! নির্বল | 
সংগ্রাম চাছিলে যদি নাহি হয় সত। 
মরণে মুকতি নাহি বিখ্যাত বীরত্ব ॥ 
জীবন যৌবন ধন সকল ৰিফল। 
এতেক তাবিয়। অস্ত দিলেক উত্তর | 
স্নান করিয়া আমি করি অলপান। 
ক্ষেণেক বিলম্ব কর গুন মরুত্বান ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ব৷ বাশুলীমঙ্গল ১৫৬ 


ধীরে ধীরে যায় জন্য জহ,্‌ নদীতটে । 
রূপসী মছিষী দেখে কানন নিকটে | 
দিব! অবসানে জন্ত যায় তার পাশে । 
খতৃবতী মহিষী দেখিয়৷ পরিতোষে ॥ 
'্মরশর জর জর বিধির ঘটনে। 
পরিতোবে আলিঙ্গন হইল ছুই জনে। 
মহিষা সহিত জন্ত বঞ্চিল সুরতি। 
কোন কালে নহে মিথ্য৷ যহেশতারতী ॥ 
মহ্ন্ষীর গর্তে রে অন্ভের তনয়। 
মহেশের বরেতে জম্মিল। মহাশয় ॥ 
ন্বানকরিবারে জন্ত মর্রিলেক জলে। 
জলপান করি উঠে অঙ্ক, নদীকুলে ॥ 
অণ্ বাসবে যুদ্ধ হয় রানি দিনে। 
মহিষী মহ নামে গ্রসবিল! বনে ॥ 
পরিজন দিয় জন্ত পুত্র নিল ঘরে। 
অবিরত যুঝে অন্ন নাহিক জঠরে ॥ 
বুদুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী। 

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০| 


॥ পঠমঞ্জরি ॥ 


ক্ষে৭ণে ক্ষেণে চমকিত অন্গিতিনন্গান যত 
মহ্যান্থুর অবতীর্ণ । 


সকল জলদধর শিরে শশিমগ্ুল 
মকর কুগুল ছুই কর্ণে। 
মূরজ পট্টহ বেণী হ্থরণিত শঙ্খধবনি 


কার কথা কেহ নাহি গুনে। 

[১৯] অনেক ঠদত্যের মাল! কুগ্ছুম চন্দন খেল! 
কপূর তাঘুল হুবদনে | 

জয় জয় কোলাহল হরবিত দৈত্য বল 
স্বর নর ভূবি রসাতলে। 

পূর্বে ধুপ দীপছিল অনল উজ্জ্বল হইল 
প্রতিপক্ষ হয়ে বিশালে ॥ 

কম্পিত বন্থমতী দিনেশ বিষম গতি 
প্রতিকূল বছে সমীরণ। 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
মেঘ ভাকে উৎপাত ঘন হয় বজ্জাঘাত 
অসমীহ জলে হুতাশন ॥ 
অমর নগর প্রভু বাচিল বিষম রিপু 
দেবগণে করে অন্মান। 
অলাক্ষিত রূপ বল বিপরীত কলেবর 
দুর্জয় দস্ছুজপ্রধান ॥ 
ভৃগু মুনির মৃত অন্থরের পুরোছিত 


সরস মঙ্গল বেদগানে ॥ 

করিলেক আশীর্বাদ তৃমি ব্রিতুবন নাথ 
কামরূপ মন্ত্র দিল কানে। 

চাঁমর চিকুর বীর প্রভৃতি যতেক শ্থুর 
গতায়াতে মহিষচরণে। 

ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর 
কবিচ্জ শ্রীমুকুন্দ ভনে |] 


॥ মিদ্ধুড়া ॥ 


মহিষ জন্তের পুত্র করে অনুমান । 
ব্রিভৃবনে নাছি ধর্ম কর্মের সমান ॥ 
দেবত! দানব যক্ষ রাক্ষস মানুষ । 
পিশাচ কিবর নর জর1 মধ্যান্থজ ॥ 
পুণ্যের প্রতাপে ইন্দ্র ত্রিশের নাথ । 
ধর্মহীন জন করে সতত বিষাদ 
অবস্ঠ জনমে মৃত্যু মরণে জনম | 
নুকৃতি হুষ্ধতি স্খদুঃখের কারণ । 
পূর্ব্বকণ্্ম ভুজে মুঢ় বিম্মরে আপনা ॥ 
জলে পল্প বিকশে বিনাশে ছিমকণা ॥ 
ধর্মের কারণে বীর স্ুরনদদীতটে । 
প্রবেশিল! নিরাহারে তপস্বী নিকটে | 
আধথি মুখ নাস! শ্রুতি নিবারণ করি। 
ব্রঙ্গাজ্ঞান মুখে রহে ব্রহ্ছে দিয়া তালি ॥ 
স্বাদশ বৎসর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে। 

মন দিয়া রে ক্ষুধা তৃষা নাহি জানে | 
মছিষতপের বলে টলটল ক্ষিতি। 
ানিঞ| সাক্ষাতে হইল অনাদি যুগপতি | 


[য় সংখ্যা 


চারি বেদ পদে ব্রহ্মা গ্রণবে নাহি টুটে। 
সম।ধি তাজিল বীর চাহে কোপদিঠে ॥ 
বর মাগ মহাম্থর খণ্ডাইব ছুঃথ। 

[২০ক] ভন্গি করিয়৷ নাচে হংসে চারি মুখ 
প্রণতি করিয়! বীর বলে সবিনয় । 
ঝ্মিভুবনের নরপতি করিবে অক্ষয় | 
ব্রিপুরাপধারবিন্দে মধুলুব্ধমতি। 

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০| 


॥ পয়ার ॥ 


মছিষ বচনে বলে বিধি বেদানন। 

আমি যুগপতি জন্ম মরণ কারণ ॥ 

কোন কালে নছে মিথ্যা আমার বচন। 
জন্মিলে মরণ গুন জন্তের নন্দন ॥ 

ব্রহ্মার বচন শুনি নিশ্চয় নিষ্ঠুর | 

চরণ কমল যুগে ধরে মহানুর ॥ 
ভক্তিভাবে ব্রঙ্গার মানসে উঠে দয়া | 
জানিঞ্া গৈত্যের মুখে বসে মহামায়া | 
মিথ্যা আমি সেবিল তোমার পানপন্ম। 
বর দিতে আমারে পাতিলে নান! ছন্ম | 
পুরাণপুরুষ ব্রহ্ম জানিল ধেয়ানে। 
বিষুঃমায়। দয়াবতী দৈত্যের বদনে ॥ 

খল খল হাসে বন্থা। দেবের গ্রধান। 
পুনর্ববার মাগে বর করি পুর্ণকাম | 

ক্ষেম অপরাধ গোসাঞ্চি যে কথিল রোষে। 
সর্ধবদ! সেবকে পরিপূর্ণ গুণদোষে ॥ 

স্ব্গী মর্ত রসাতলে যাহার জনম। 

তার হাথে কভু মোর নহিৰ মরণ ॥ 

সত্য গত্য বলে ব্রহ্মা হংসের ঠাকুর | 
মরাল মঙ্গল ধ্বনি চরণে নুপুর | 

আজি তোরে দিল আমি চারি মুখে বর। 
সানন্দে নিবস গিয়! ত্রিভৃবনেশ্বর ॥ 

বর দিয়া বিধি অস্তর্ধান সেইখানে। 
অন্তের মরণ গুন কবিচজ্জ ভনে ।০। 


৬০ বর্ধ | 


॥বাপা॥ 


মুঠকী চাপড় চড় অস্ত্র নাহি হাথে। 
এক ঘায়ে মুক্ছিত করয়ে ম্বরনাথে ॥ 
উদরে নাহিক অন্ন না ভাবে অন্থুথ। 
পরশিল নহে যেন তপে সৃতভূক ॥ 
ইঞ্জের সাহত যুঝে মহাস্থুর জজ্ঞ | 
সমরপণ্ডিত সুর নাহি [২৪০] ছাড়ে দণ্ত ॥ 
ঘোরতর করে যুদ্ধ অস্থর দারুণ। 
রথাঙগ ফিরায় যেন ক্রোধিত অরুণ ॥ 
দেখিয়! দেবতাগণ করয়ে করুণ । 
বিপরীত ধবল পাষাণে বিদ্ধে বুণ ॥ 
রথহীন অন্্রর বাসব গজকন্ধে। 
ওলানি উঠানি রণ নানা পরিবন্ধে ॥ 
নৃমুগ্ডমালিনী দেবী হরলহচরী । 
শ্রীধুত মুকুন্দ কছে সেবিয়। ঈশ্বরী | 


॥ ছন্দ ॥ 


অনেক দিবস অর নাহি খায় জল। 
হাথাহাথি ছুই জনে বুঝে বলাবল । 

, হাথ ছাঁড়াইয়! বস্ত্র পেলে হরি হয়। 
জন্ত বধিল রণে দিল জয় জয়॥ 
জন্ত বধিয়া ইন্্র গেল নিজ ঘর। 
নারদদে আমিয়! কহে হরিষ অন্তর ॥ 
জন্ড বধিল আমি আর নাহি তয়। 
আশীর্বাদ করছ নারদ মহাশয় ॥ 
বাসবের কথ! গুনি হাসে মহামুনি। 
কোন কালে নহে মিথ্যা মহছেশের বাণী 
জন্মিয়। জন্তের পুত্র গিয়াছে তপোবনে। 
মহিষ হইব ইঞ্জ শুন মঘবানে | 
নারদ্ধের বচনে বাসব কাপে ভরে। 
ন্বরপুরি রাখিতে উপায় বল মোরে ॥ 
করিব মহিষ বধ বিশাললোচনী । 
কবিচন্তর মুকুদ্ধ রচিল শুদ্ধ বাণী 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৫৫ 


.. ॥ বারাচে॥ 
ন! জানি মহিবাস্থর আছে কোন কাজে। 
স্বাদশ বৎসর করিয়! নিরাহার 
তপ করে তপস্বীর মাঝে ॥ 
সন্তোষ জননী যতেক ভগিনী 
বনিতা সনে সরসতা৷ | 

বিকশিত পুরীজন সহোদর বজ্ধগণ 
অন্ন দিল নাছি আর কথ! ॥ 

সন্তোষ মানসে রজনী দিবসে 
দেবতা অস্থরে নাহি ভেদ । 


মহিষাস্থর সনে দরশ কত দিনে 
থণ্ডিব মনের থেদ | 

বিজিতা[২১ক]থগুল কিরীটী কুণ্ডল 
দণ্ড কমগুমুধারি। 

ক্রেতান্থুর সর্জন জয় বীর গঞ্জন 


সভে উপনীত নিজপুরি ॥ 
মহিষ বিপুল বল গুরু করে মঙ্গল 
হরধিত হইল যত প্রজা । 
শ্রীযুত মুকুন্দ তনে ব্রিপুরাচরণে 
অন্থরে মেলিয়া কৈল রাজা || 
॥ সিন্ধুড়া ॥ 
আনন্দে বিভোল লোক নাচে উর্ধভূজে। 


নগর নাগরী আইল ধাওয়াধাই 
বদন না দেই কুচে॥ 
কৃতজয় নির্মল পৌরপুরিজন 


নিছিয়৷ কেহ পেলে পান। 


প্রণবপুর্ববক বেদ পড়য়ে মঙ্গল 
মুনিজন করয়ে কল্যাণ | 

ধান্ত পুরি জল পৃণিত কলসে 
বদদনে নব চুতডাল। 

তৎক্ে লগ্িত গন্ধামোদিত 
স্থরতরুপুষ্পের মাল ॥ 

প্রতি জন নাছে অথণ্ড রোপিত 


কদলি ক্ষিতিরুহতলে। 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


দুর্ববাক্ষত যব কাঞ্চন পাত্রে 
ঘ্বতের মশাল জলে॥ 

অন্দর মহোৎসব গুনিঞ দেবতা 
ত্রাসে নিপ্রতিভ|। 

শ্ীধৃত মুকুন্দ ভনে ভ্রিপুরাচরণে 
না! জানি রজনী দিবা || 


| গুঞ্জরি রাগ ॥ 
জয়শঙ্খ বাজে তেরী মুগ মাদল। 
যুবতী সহিত লোক আনশে বিভোল ॥ 
বিজয় মঙ্গল গজ তূরঙ্গম লেখা । 
রথ পদ্দাতিক জয় ধবল পতাক1॥ 
দাম! দড়মসা কাড়া দগড় কাসর। 
ঢাক ঢোল বাজে জয় জয় কোলাহল ॥ 
হরবিত হইল ইঠ্টকুটু্ঘ সকল। 
রবির কিরণে যেন বিকশে কমল ॥ 
প্রতিপক্ষ টুটে যেন দিবসে দিবসে। 
শ্রিরীষ কুম্্বম যেন হুতাশন পাশে ॥ 
দান পুণ্য করে রাজা না করে বিচার। 
অর্দিতিননদনগণে লাগে চমৎকার ॥ 
আননে নিবসে লোক আপন ভবনে । 
[২১] শ্রীযুত মুকুন্দ তনে ত্রিপূরাচরণে ॥৭| 

॥ পয়ার ॥ 

অঙ্দিতি দিতির পু ছহেঁ দণ্ডধারী | 
কার কেহ নহে বশ বৈষে স্থরপুরি ॥ 
আলাআলি গালাগালি করে শ্ুরাস্ুর। 
রড়ারড়ি ছুই জনে নহে অতি দুর। 
হস্তী ঘোড়া রথ পদ্দাতিক ছুই দলে। 
ঠেলাঠেলি করে ছুর্বে আপনার বলে। 
নান বানু বাজে উল্লসিত হইল ঠাট। 
কোপে কাট কাট বলে শ্ুরাম্রররাট | 
অতি ফোপে কাণ্ডাকাঙ্ডি সমর প্রচণ্ড । 
হানাহানি করি কেহ হয় থণ্ড খণ্ড॥ 
গ্োয়াড় বিদ্ধিল কারে সাঙ্জিতলে যায়। 
ডাঁঙসের ঘায়ে কেহ ধরণী লোটায়। 


[ ওয় সংখ্যা 


মাহুৃত পেলাইক়! হস্তী লোটাইল ক্ষিতি 
রথে মহারথী যুঝে পড়িল সারথি ॥ 
দাবাসিনি পড়ে ঘন বজ্র সমান। 
ঘোড়ার রাউত কেহ হয় ছুইথান | 
পড়িল দেবতান্থুর বহে রম্নদী | 
ভাসে গণ্ডি মুণ্ডি পত্ভি রথ ঘোড়া! হাখি 
ভয় জয় কোলাহল নাহি অবসাদ । 
দেবতা দানবগণে হইল বিবাদ । 

খন শিজ। দগড়ে তেঘাই ভেরিচয় | 
ক্ষেণে ক্ষেণে রণভূমি জয় পরাজয় ॥ 
দেবত! দানবে যুদ্ধ হয় নিরন্তর । 

সম রণ গ্লেখে লোক শতেক বৎসর ॥ 
শুল শক্তি শেল কেহ মারে চক্র বাণ। 
এরাৰতারূঢ় বসত পেলে মরুত্বান ॥ 
কোপে মহান্থর হয় মহিষশরীর। 
বিশাল কীপয়ে দেবগণ নহে স্থির | 
যুঝে ইন্্র মহিষ দেবতা পত্যপ্রভু । 
দেৰসৈন্ জিনিলেক দেবতার রিপু। 
জিনিল দেবতাগণ দিতির তনয়। 
মহিব হইল ইঞ্জ্র দেবতানিলয় ॥ 
[২২ক]দিতিম্থতপরাঞ্জিত দেবতা সকল। 
পালাইয়া যায় সভে না পরে অর্থর ॥ 
অবল দেবত! দৈত্য মহাবলধব। 
গৃহস্থ দেখিয়া যেন চোরে লাগে ভর ॥ 
জয় বুষধবজ প্রভু দেব নারায়ণ। 
দেবতার প্রাণ পরিত্র“ণ কারণ ॥ 

তার সন্নিধানে গিয়! রথ নিজ প্রাণ। 
মন্ত্রণ করিল বিধি মঙ্গলনিমান ॥ 
শুঁনিঞত মন্ত্রণ। হরবিত দেবগণ। 
কাকুবাদ করি ধরে ব্রচ্ছার চরণ ॥ 
অনস্তা্মি মধ্য চতুম্তু যুগপতি। 
অশেষ মন্ত্রণ! প্রভূ দেবতার গতি ॥ 
যতনে স্জিলে ঈেঁব মেবতানগর। 
আপুনি করিলে দেবরাজ পুরলার। 


৬০ বর্ষ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ব৷ বাশুলীমঙ্গল ১৫৭ 


দানবে লইল রাজ্য স্বর্গভূমিতল। 
দেৰত| সকলে কিছু নাহি বুদ্ধিবল ॥ 
তুমি দেবপিতামহ পুরাণপুরুষ। 
হজন পালন নাশ হেতু নিফনুষ | 
তুমি যদি চল যথ! হুর লারায়ণ। 
সভে গিয়া করি নিজ ছুঃখ নিবেদন ॥ 
দেবতার বচনে হৃদয়ে লাগে ব্যথা । 
ভাল ভাল করি উঠে তিনলোকপিতা 
আগে ব্রন্ধ। পাছে যত দেবতাঁতনয়। 
যাত্রা করিল সতে দিম জয় জয় ॥ 
মনের অধিক গতি দেবতা সকল। 
উপনীত হুইল যথা দেব দামোদর ॥ 
একে একে যহাশয় অদিতিনন্দন। 
প্রণাম করিয়া! করে দুঃখ নিবেদন ॥ 
জলদনুন্দর দেহ গরুড়বাহন। 
জলধিশয়ন প্রভু জলজনয়ন ॥ 
বন্ুমতী ধবল কমঠ স্ুপধর। 

ধবল ভূজগপতি তাহার উপর ॥ 
পৃথিবীমণ্ডল মাঝে হালে মানুষ৷ 
অ্ই লোকপাল দেব একেলা! পুরুষ ॥ 
্যভিলে দ্লেবতালয় হেম হিমগিরি। 
দেবতার নাথ ইন্দ্র করিলে শ্রীহরি ॥ 
দোষগুণবিরহিত [২২] সদয় হৃদয়। 
জ্িনিল বিবুধরিপু কমলানিলয় ॥ 
স্থলশুন্ঠ পুকষ নিরূপ দামোদর । 
স্বাবর অঙগম নদ নদীর ঈশ্বর | 
পালন প্রলয় ভৰ তন্থু সনাতন। 
জনম যৌবন জর! মরণ কারণ ॥ 
চারি ভূজে গদা পদ্ম শঙ্খ স্থদর্শন। 
অবল মকল দেব বিপক্ষ গর্জন ॥ 
নরামূত শশিশিরোমণি ত্রিলোচন। 
ব্রিশুল ভমরু করে বলদ বাহন | 
ভুবনবিখ্যাত প্রভু হাড়মাল! গলে। 
তন্ষপূর্ণ শরীর ৰান্থুকি বক্ষ-স্থলে। 


অনেক যতনে প্রভূ মথিলে সাগর। 
সিতাসিত শরীর অতেদ হুরিহর ॥ 
তুমি দেব হিল ভূবন চারি দশ। 
অস্ত্রে লইল রাজ্য হইল অপযশ ॥ 
বিদিবে মহিষাস্থর হইল শচীনাথ। 
চক্র সুর্য শমন বস্ধণ বহ্ধি বাত ॥ 
আর যত দেবতার করে অধিকার । 
সহিতে ন| পারি কেহ যুদ্ধ তাহার ॥ 
ত্যেজিয়। ত্রিদিব দেব মহিষের ডরে। 
মন্ছষ্য সমান ভ্রমি বস্থমতীতলে ॥ 
অনাথের নাথ ভূমি অবলের বল। 
অন্থুরে জিনিল দেব জীবন বিফল ॥ 
তোমার চরণে হুইল প্রণত দেবত!। 
অস্থুরের বধ চিস্ত না করিহ ধিধা | 
শুনিঞ। দেবের সরস করুণ বাণী। 
ক্রোধে পুর্ণ দেহ দেব শূল চক্রপাপি। 
উন্মত্ত বেশ হুইল হর দামোদর। 
ভ্রকুটিকুটিল মুখে ক্ষ,রে কোপানল ॥ 
কুমুদবান্ধব সুর্ধ্য বঙ্ছু বিলোচন। 
মঙ্ছষ্যবাহন বন্থমতী হুতাশন ॥ 

বক্কণ পবন যম বিধি পুরনার। 
সতাকার বনে নির্গত কোপানল ॥ 
দেবতাগণের তেজ ক্গীরোদ্দের কৃূলে। 
অন্তরে অন্তরে ক্রমে ধক ধক জলে ॥ 
নিদাঘে সকল দেব নামে সিম্ুজলে। 
একত্র হইল তেজ পবনের ঠেলে ॥ 
[২৩ক] মুমেক পর্বত যেন গ্লেবকোপানল। 
উজ্জ্বল করিল স্বর্গ মর্ত রসাতল ॥ 
শক্তিরূপিণী জয়া অনস্ত রূপিণী। 
দেবকোপানলে দেবী বিশাললোচনী ॥ 
অযোনিসম্ভব! দেবী শুন্চে অবতারে। 
মহিবমর্দিনী জয়! নিজ রূপ ধরে॥ 
প্রথমে জন্মিল মুখ মছেশের বরে। 
শরীর রহিত শশী ষোল কল! ধরে॥ 
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শমনের তেজে তার হৈল কেশপাশ। 
কাদদ্বিনী জিনি যেন করিল প্রকাশ ॥ 
ভূজগণ হৈল তাঁর মাধবের বরে। 
প্রবল তরজজ যেন জলনিধি জলে ॥ 
চক্জিমার তেজে ছুই কুচ অবিরল। 
ম্ুগঠিত দশবান কনক শ্রীফল। 
বাসবের তেক্জে সার হইল মধ্যখান। 
চজ্জ শিরোমণি হর ভমক বাজান ॥ 
বরুণের তেজে স্ুবলিত জজ্ঘা উরু। 
ক্ষিতিতেজে তাহার নিতম্ব হইল গুরু ॥ 
পিতামহ তেঙ্দে তার হইল সুই পদ। 
অলিহীন বিকসিত নব কোকনদ ॥ 
অরুণের তেজে চরণের দশাস্ুলি। 
অতি স্থুশোভিত ষেন চাপার পাড়ি ॥ 
বাস্থুতেজে করাঙ্গুলি হইল সমতুল। 
কুবেরের তেজে হইল নাস! তিলফুল ॥ 
প্রজাপতিতেজে হুইল দশন তাহার। 
মিন্দুরে নিম্মিত যেন মুকুতার হার 
অনলের তেজে তার হইল ত্রিনয়ন। 
কনক দর্পণে যেন বসিল থঞ্জন ॥ 

উভয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রযুগ ম্্ন্দর। 
যধুপান করে যেন চপল ভ্রমর | 
পবনের তেজে হইল শ্রবণ সুছাদ। 
বিহগকণ্টক যেন আক্ষটির ফাদ ॥ 
দেখিল দ্বেবতাশভ্িধুতকলেবর]। 
ব্রিগুণজননী দেবী ব্রিষুত্তি জিপুর! ॥ 
জয় জয় শব্ধ করে গগনবাসিনী। 
দেবতেজোময়ী দেবী ব্রেলোক্যমোহিনী | 
দেখিয়। হরিষ হইল যত দেব[২৩]গণ। 


দুর্জয় মহিষান্থুর ভয়াকুল মন ॥ 

অন্থমান করে যুক্তি রণের কারণ। 

দেবতা মেলিয়! দেই অস্ত্র অতরণ। 

ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি। 

শ্রীযৃত মুকুন্দ কছে মধুর ভারভী ॥০| 
॥ চতুর্থ পাল! সমাণ্ড ॥ 
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॥ পাহিড়া রাগ ॥ 


নিজখুল তবশুল স্বরহর দামোদর 
চক্রে স্থজিয়! চক্রবাণ। 
বরুণ বাজন শঙ্খ শি দিল হুতাশন 


ধনু তৃণ শর পরমাণ ॥ 

ধ্ররাবত গজঘণ্ট কনকনিল্সিত কা 
কুলিশজ বজ্ত স্থুরেশ। 

কালদওড দিল যম হ্থজিয়। আপন সম 
নাগপাশ জলধি বিশেষ | 

দেখি সুরতরুতলে ত্রিপুরা ক্ষীরোদকূলে 
বিবসনা শক্তিরূপিণী। 

ভূষি অস্ত্র অতরণে মেলিয়! দেবতাগণে 
হরষিত দৈত্যদলনী ॥ 

দেবীর লোমকুপ মাঝে প্রবল আপন তেজে 
ধরিলেক সহত্রকিরণ। 

কমও্লু অক্ষমাল1] প্রজাপতি খাগ্ডাফলা 
অনন্ত ফণ! দিল স্থুশোতন ॥ 

গশিরোদ আপন সার হ্যেজিয়! রত্বের হার 
অরুণ যুগল বন্ত্রথানি। 

কেয়ুর নূপুর শঙ্খ অর্ধচঞ্জ নিষ্ষলক্ব 
বলয়! কুগুল চুড়ামণি ॥ 

অঙ্কুরি পাগুলী টার্ি বিশ্বকর্মা দিল রঙ্গি 
নানারূপ অস্ত্র পকল। 

জলধি পক্কজমাল শিরে দিল অবিশাল 
শিরে দিল আপার কমল ॥ 

সিংহ দিল হিমবান  তথি চণ্ডী অধিষ্ঠান 
নান। রত্বে ভূষে ভববধূ। 

কুবের ধনের পতি যার সথ। বুষপতি 
কনকরচিত পাত্র মধু ॥ 

অনন্ত নাগের পতি পিঠে যার বস্থমতী 
নাগছার দিল শুনি সঙ্গে। 

আর যত দেবগণ দিলেক বিবিধ বাগ 
রত্ধে ভূষিত অতি রঙে ॥ 


৬০ বর্ধ ] 


বিধি পড়ে স্তুতি বেদ থগ্ডিতে দেবের খেদ 
তগবতী হাসে থল খল। 
চণ্তীপদসরসিজে শ্রীধৃত মুকুন্দ ছ্বিজে 
[২৪ ক] বিরচিল সরস মঙ্গল ॥৩। 
॥ মালসী ॥ 
চণ্তীর অট্ট অষ্র হাস্য পুরিল অস্তরীক্ষ। 
গ্ররতি শবে চমকে ত্রেলোক্য দশ দিগ ॥ 
উথলিল সিন্ধু টলটল বন্থমতী। 
সকল পর্বত নড়ে কাপে ফণিপতি ॥ 
সিংহবাহিনী দেবী তুমি ভগবতী। 
কহে দেবগণ জয় জয় পার্বতী । 
ছুটিল স্থধ্যের ঘোড়া শৃন্ত হইল রথ। 
শচীপতি এড়িয়া পালাইল এ্ররাৰত ॥ 
বুষত ছুটিল পেলাইয় শশিচুড়। 
পেলিয়! কমলাপতি উড়িল গরুড় ॥ 
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রাবর্তে ফিরে। 
ত্রাসে না দেখে নীর সমুদ্রের তীরে | 
সিদ্ধার ধেয়ান ভাঙ্গে কর্ণে লাগে তালি। 
সক্কপিতে নারে হান্ত রক্ষিণী বাণুলী ॥ 
স্ততি করে দেবগণ মুখে যার বেদ। 
শ্মিত পরিহুরি দেবী দেবতার থেদ ॥ 
ক্ষুব্ধ সকল লোক দেখে দৈত্যপতি। 
ভনই মুকুণ আঃ কিমিতি কিমিতি ॥০॥ 
॥ ঝাপা ॥ 
বীর সাজিল রে মহিবাস্থর পতি 
দেবতার ভ্ুনিঞা নিশান। 
ক্রোধে দণ্ডে ওষ্ঠ চাপে গগনে মুকুট লাগে 
কলেবরে ছুটে কাল ঘাম ॥ 
কামান কপাণ ফরি তব করে নথ ছুরি 
করতলে ডাবুস দোয়াড়। 
লোহার মুদগর টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাঙ্গি 
হলঙগ! কাছিল জম মড়। 
চিনিল! বিষম হুর নেজাপঞ্রি বট সর 
মথিয়া চেয়াড় চক্র বাণ। 


যুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত ব৷ বাশুলীমঙ্গল 
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গদাক্ষ কি জাঠে পাশ অয়ঘণ্ট। রিপুনাশ 
. ্লাবাপিনী বজ্র সমান ॥ 

নানা অস্ত্রবহে রথি ঘোটকের পবন গতি 
রজত কাঞ্চনে শোভে রথ । 

ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার 
সারথি সমরে বিশারদ ॥ 

শিঙ্গ! দড় মস! কাড়া ঢাক ঢোল বাজে পড়া 
ঘন ভেরি বরঙ্গ তে (২৪] ঘাই। 

মহ্ষি পয়ানকালে রী মর্ত রসাতলে 
স্থরেরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥ 

হানিয়। লোহার গণ্ড। পেলাহয়৷ লোফে খাণ্ড 
লাফ দিয়! মারে মালসাট। 


দুর্দর দুম ধার বিবরঙ্গক যায় 
সমরে যুড়িতে মহাকাট ॥ 

কোটী কোটা ঘোড়া হাথি টল টল করে ক্ষিতি 
অন্থরে বেট়িল চারি দিগ। 

আছিল অমরপুরে ন্বথে নিজ ঘরে ডরে 
দ্বেবত। পলায় অস্তরীক্ষে ॥ 

আকাশে পাতালে তচ্ছু হেন বীর মহা 
বিষম উদ্ভত আসলোমা। 

দেবতার করে চুর সমর পণ্ডিত সুর 
দিতির নন্দন যারে ক্ষেম। | 

নৃপ চাহে কোপদিঠে উঠিয়! ঘোড়ার পিঠে 
'্ষটিক ধবল পক্ষরাজে। 

অঙ্গে দিয়া আঙজরেখি রবি শশী করে সাক্ষী 
চাঁমর চিকুর বার গাজে ॥ 

উপ্লান্ত উঠ্রে বীর্য করাল দৈত্যের পুত্য 
উদ্গ্রজ ধায় অবিচারে। 

কোটা নিযুত রথ হস্তী ঘোড়া অগণিত 
ব্রহ্ধ! পলায় যার ভরে ॥ 

প্রাতে উদ্দিত রবি নয়ন কমল ছৰি 
তাত বাক্কল মহাবল। 

বড়াল বিষম বীর হরি হর নহে স্থির 
যারে ডরায় শচীর ঈশ্বর ॥ 
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ডরে মুনি ছাড়ে ধর্ম ত্রাসিত হইল কুর্ম 
দেখিয়া যুদ্ধের পরিপাটী। 

উদয়াস্ত গিরিমুলে চতুরঙ্গ দলে চলে 
অন্থর নিযুত কোটা কোটা॥ 

কুবের বরুণ ছিম- কিরণ তরুণ যম 
মক দদ্ধি কাপে থর থর। 

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ ঘিজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল || 


॥ মালসী॥ 
সাজিল মহিষ চণ্ডী ভাবে মনে মন। 
কেমতে রাখিব আজি অদদিতিনন্দন | 
সহল্রেক ভূজে পূর্ব আগলে পশ্চিম। 
ধন্ুকে টক্কার দেই কুলিশ প্রবীণ । 
চরণকমলতরে অলঘ্র ধরণী । 
[২৫ক] মাথার মুকুট আৎসাদিল মুনি ॥ 
বেদমুখ হধীকেশ ভ্রিলোচন যম। 
হংস গুড় বুষ মহিষবাহুন ॥ 
ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝিবার আশে । 
রজনী দিবস ঝড় বহিল আকাশে ॥ 
বন্থ সন্ধ্যা! বন্থমতী হৃদয় চঞ্চল। 
ফণিপতি জানিল একত্র বলাবল ॥ 
কুবেরাপ্লি বরুণ পবন শচীনাথ। 
রহিল সকল দ্নেব দেবীর পশ্চাত ॥ 
১তুরঙগ দলে দৈত্য উদ্ভত কৃপাণ। 
পাশাপাশি ঘোড়। হাথি করিয়। সন্ধান ॥ 
সেনাপতি চলে আগে চিক্ষুর চামর। 
শ্রীধৃত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিস্কর ॥০॥ 
॥ ঝাপ! ॥ 

ঝক ঝক খড়গ ঝিকৈছে। 

বীর মাল দগড় বাজে ॥ 

কোপে মহিষান্ুর সাজে । 

জাসে কম্পছ সর্পরাজে ॥ 

ঘোটধুর পুটজাত ধূলি। 

ছন্ন দিনকর কিরণমালি॥ 


[ ৩য় সংখ্য। 


রত্বমিন্থিত হারশালী। 
মত্ত কুঞ্জর বিষম গাজে। 
লেঞ্জ খরতর ডাঙশ কাছে । 
চমক পড়িল অস্ত্র মাঝে ॥ 
সর্ব দানব চৌদিগে ধায়। 
চণ্ডী কাপিল কমল পাঁয়॥ 
গ্ীযুত মুকুন্দ বামন গায় ॥০। 
| ছন। ॥ 
হাধি ঘোড়া কেট কোটী অগণিত রথ। 


নানা বাদ্য বাজে বিরোধিল কর্ণপথ ॥ 
দগড় কাসর তেরি মুদ্জ মাদল। 

দণ্ডি মোহরি ডম্ষ বাজে অরবিরল ॥ 
দাম! দড়মসা কাড়। বাজে ঠাঞ্ছি ঠাঞ্চি। 
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গ৷ বিরল তেঘাই ॥ 
জয় বীরঢাক কাড়া বাজে অবিশাল। 
বিজয় ছুন্দুভি বাধে ফুকরে কাহাল॥ 
বীরঘণ্ট! ভেরি বাজে বরঙে! বিশাল। 
তোলপাড় করে স্বর্গ মর্ত পাতাল ॥ 
কো্টী কোটা সহত্ কুঞ্জর অশ্ব রথ। 
মছিষ দৈত্যের নাথ তথি মহাসত্ত ॥ 
আগে পাছে ধায় দৈত্য যথ! মহা শব । 
[২৫] দেখিয়৷ অন্থরগণ দেবগণ স্তব্ধ ॥ 
ক্সীরোদ সিদ্ধুর কূলে দেখে দৈত্যপতি। 
তেজে ব্রিতৃবন ব্যাপে একেলা যুবতী ॥ 
আনআ্র ধরণী করে পদসরসিজে। 
আগলিল ছুই দিগ দশ শত ভুব্দে। 
মাথার মুকুট লাগে গগন মণ্ডলে। 
ধম্থকটক্কারে সর্প কাপে রসাতলে ॥ 
গুন লে৷ নুমুখী কন্ঠ! পড়িলি বিপাকে । 
হান হান কাট কাট দৈত্যগণ ডাকে ॥ 
মধিয়। তৰকসিনি দাবা সিংহনাদ। 
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাধাত ॥ 
তোমর পেলাইয়া কেহ মারে তিন্দিপাপ 
কেহ শক্তি মারে কেহ তবক বিশাল ॥ 


৬৬ বর্ষ ] 


ব্রিপুর! সহিত যুঝে লইয়া শেল সাঙ্গি। 
কেহ হানে কৃপাণে পেলিয় মারে টার্গি | 
কেহ খোঁচ বিগ্ধে কেহ লোহার চেয়াড়। 
কেহ লেঞ্জা মারে কেহ বিষম ছোয়াড় ॥ 
সহজে ব্রিপুরাঙ্গেবী বল বুদ্ধিমতী। 
ট।নিল দৈত্যের বাণ দেবতার গ্রাতি ॥ 
অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপে দেবী কোপে কাপে তঙ্ছ। 
পড়িল অনেক টৈত্য হত রথ ধু | 
দেবীর খড় গপ্রহারে রুবিল ঠৈত্যগণ। 
চণ্ডীরে হানিতে যায় করিয়! বিক্রম ॥ 
নান! অস্ত্র বরিষণ করে দৈত্যগণ। 

সেই তগবতী দেবী হাসে মনে মন ॥ 
অস্ত্র বরিষণে দেখে আপন মিভব। 
নিরস্ত্র করিল চণ্ডী যতেক দানব ॥ 
সমরে রুবিলা শ্মবহরসহচরী। 

স্তুতি করে দেব খষি দেখিয়! ঈশ্বরী ॥ 
নিজ শঙ্ত্ ক্ষেপে তগবতী নাহি সহে। 
ফুটিল শুনেক বাণ অন্থরের দেহে ॥ 
কেশরী কাপায় সটা1 কোপে বাড়ে বল। 
লাফ দিয়া পড়ে দৈত্য সন্ত ভিতর ॥ 
কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার বিদরে জঠর। 
কাননের মাঝে যেন জলিল অনল ॥ 
[২৬ক] যুঝে ভগবতী ক্রোধে ছাড়িয়। নিশ্বাশ 
শতেক সহস্র দেবীগণের প্রকাশ ॥ 

রণে নামে দেবীগণ দেখে দৈত্যপতি | 
ভিন্দিপাল টাঙ্গি শক্তি পড়িল সংহতি | 
নানারূপে যুঝে লাগে অন্ুরের চমঙ্ক। 
মুদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ পুরে শঙ্খ । 

পটুহ বাজায় কেহ কাড়ার লেধা। 
সিংহনাদ পুরে কেহ চোলে দৈঘ1। 

দাম! দড়মস1 কাড়া দগড় কাসর। 
রাউতে মাহুতে যুঝে রথী হইল জড়। 
গদাবাড়ি মারে কারে! বুকে শক্তিশূল। 
ব্রিপুর! হানিল থজ্ো শত শত নুর । 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৬১ 


দিতির ন্গনে দেবী বান্ধে নাগপাশে। 
ঘণ্টার শবর্গে কেহ পড়িল তরাসে॥ 
কারে! গাণ্ডে মুডে হানে কারে! হানে কন্ধ। 
ঝণ ঝন রণভূমি বাট়িল আনন ॥ 

দেবীগণ কোপে কারে বুকে মারে শেল। 
সহিতে না পারে দৈত্য দেবতার ঠেল ॥ 
ঘোড়! ছাড়ে রাউত মাহুত ছাড়ে হাথি। 
থান থান ঘোড়া হাি সারথি বিরতি ॥ 
কার বাম হাথে হানে কারে! বাম পদ। 
থান থান হইয়া পড়ে নাছি ছাড়ে সত্ব। 
বাছু বক্ষ চরণ নয়নে নিন্দ যায়। 

অর্ধথান দেহ কার ধরণী লোটায়॥ 

রণের ভিতর উঠে ধরি যমর্ধ। 

নান! যুদ্ধ করে কেহ বড়ই প্রমর্ধী। 

কেহ করতালি দেই কার কন্ধ নাচে। 
কাঁর কন্ধ রড় দেই কার কন্ধযুঝে। 

হাথে খড়গ কবন্ধ চতীরে দেই গালি। 

ন৷ পালা না পাল রহ রঞ্ষিণী বাশুপী॥ 


নানা অস্ত্র হাথে করি উঠিল কবন্ধ। 
চণ্ডীর সহিত যুঝে করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
পড়িল তূরগ সেনা রথ[২৬] দগ্ডাবল। 
দেবতাদ্দানবগম্য নছে রণস্থল ॥ 
শোণিতের নদী বছে ভাসে গাগ্ডিমুণ্ডি। 
দিয়! বাগুলী হাসে মঙ্জলচণ্তী॥ 
কাষ্ঠনিচয় যেন জ্বলে হৃতাশনে। 
দেবীগণ বিনাশিল দিতির নন্দনে ॥ 
দেবীর বাহন সিংহ করে মহারব। 
জীবন তেজিয়া কত পড়িল দানব ॥ 
স্তুতি করে দেবগণ দেবীর বিজয়। 
অসংখ্য দানব পড়ে মহিষ নির্ভয় ॥ 
পুষ্প বরিষণ করে দেবীর উপর। 
শ্রীযৃত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিন্কর ॥ 


॥ পঠমঞ্জরী ॥ 
বিষম সমর স্বর ধায় বীর চিক্ষুর 
চামর ধাইল তার পাছে। 
হান হান কাট কাট নিনাদে পাগল ঠাট 
একেল! রহিয়! চণ্ী যুঝে ॥ 


১৬১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


নেঞ্জ। থাণ্ড। করতল ব্যাপিল রণস্থল 
অস্ত্রের কিরণ দশদদিগ। 

দেবতা পালায় ডরে বলে €দত্য উচ্চন্বরে 
অবলার সাহস অধিক ॥ 

আগল সকল দিগে শেল শক্তি মার বুকে 
ঘুচে যেন যুবতীজনম | 

বলে দেবী মধু ভাষা জীবনের তেজ আশ! 
অকারণে দৈত্যের বিক্রম ॥ 

ষাট সহম্র রথি উদ্দগ্রজ সংহতি 
অবিরত করে শরবুষ্টি। 

ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার 
অধিক প্রসরে নাঞ্ঞ দৃষ্টি ॥ 

অসিলোম। দ্িতিম্থত পঞ্চাশ নিযুত রথ 
মহাহ্ছু লৈয়া শত কোটা। 

বাস্কল মহিষ পক্ষ কোটাধিক বাটা লক্ষ 
রথ হয় গঞ্জ পারপাটা॥ 

বিড়াল দিতির স্বত কোটা নিযুত রথ 
গজ বাজি পদাতি বিস্তর। 

আর যত মহান্থর তার সৈল্ত প্রচুর 
দেবতা মনুষ্য অগোচর ॥ 

হস্তী ঘোড়। চরণালি গগনে উড়িল ধূলি 
কম্করে গগনমগ্ডল । 

চণ্ডীপদসর[২৭ক]সিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে 
বিরচিল ষরস মঙ্গল |  ॥ 


॥ ধানশী ॥ 


দেখিয়! চণ্ডীর বল পড়ে চতুর দল 
হাদয়ে বিশাল বাড়ে কোপ। 

বলে দৈত্য চিক্ষুর নাশিব অমরপুর 
দেবতা করিব আজি লোপ॥ 

রণে নামে মহান্থুর ঘন বাজে রণতৃর 
চণ্তীর উপর মহারথ। 

অশেষ বিশেষ শর বেগে সমীরণ জল 
যেন মেরুশিখরে জল ॥ 

যাহার যতেক বাণ কৈল চণ্ডী থান খান 
নিজ বাঁণে তাহার তুরঙজগ। 

কাটিল ধছক ধ্বজ সারথি বিষম গজ 
বাণে বিদ্ষে অন্থর বিসঙ্ঘ ॥ 

ছিন্নধন্বা মহাসত হুতাশ্ব অগণিত রথ 
অবিসাথে অবিচারে ধায়। 

খড়গ চর্ম ধরি হাথে লাফ দেই শৃন্ত পথে 
ব্রিপুর! নিকটে দৈত্য যায় ॥ 


[ ওয় সংখ্যা 


খরধার ডা খানে সিংহের মত্তকে হানে 
চণ্ডীর হানিল বাম দ্ভুজে। 

পাইয়! দেবীর হাথ থড্গা হইল খান সাত 
ব্রিশুল ধরিয়া বীর যুঝে ॥ 


শুল পেলি লোকে তূজে পৃথিবী বযাপিল তেজে 


শৃন্তে যেন সহত্র কিরণ। 

চণ্তীর উদ্দেশে পেলে বর্গ মর্ত রসাতলে 
অতি কোপে অরুণলোচন ॥ 

দেখিয়া! দৈত্যের বাণ চঞ্চল দেবীর প্রাণ 
নিজ শুল ক্ষেপিল তরাসে। 

সেই শূলে দৈত্যে্বর অন্ত গেল চিক্ষুর 
মুকুনা রচিল চণ্ডী হাসে ॥৩॥ 


॥ প্রীরাগ ॥ 


চিক্ষুর পড়িল রণে হরধিত হুইল মনে 
দেবতা সকলে দিল জয়। 

আপন! আপুনি নিন্দে চামর গঞ্ের কন্ধে 
দেবত1 কণ্টক মহাশয় ॥ 

নানা অস্ত্র ধরি ভুজে ডরিল! সমর মাঝে 
চণ্ডীর উদ্দেশে শক্তি এড়ে। 

[২৭]চগ্ডিকা হুস্কার ছাড়ে যাবদ পৃথিবীতলে 
নিস্তেজ হুইয়। শক্তি পড়ে | 

ব্যর্থ হইল শক্তিথান কোপে বীর কম্পমান 
শৃল মারে ঝরিপুরার গায় । 

বাড়বানলের তুল দেখি দেবী সেই শুল 
নিজ বাণে কাটিয়া পেলায় ॥ 

ধঙ্গুকে টক্কার দেই বলে বীর মোর ঠাঞ্ডি 
রণভূমি আজি যাবে কোথা। 

করে বাণ বরিষণ বিমুখ দেবীগণ 
দেখিয়! কাটিল তার মাথা | 


কোপে দেখীথডা লোফে দিংহ লাফে শততিকোপে 


উঠিল গজের কুণ্তস্থলে। 

টানাটানি ভুজে ভূজে চামর কেশরি যুঝে 
ছুজনে পড়িল মহীতলে | 

ঘটকী চাপড় চড়ে কারে কেহ নাহি ছাড়ে 
আোত বহে গোণিত কি্কিণী। 

চামর উদ্বাস পায় হানিল সিংহের গায় 
কোপে দেবী ঈশ্বরঘরমী ॥ 

দন্ত গুদ্ত নাহি টুটে  গগনমগ্লে উঠে 
চামর উপরে পড়ে লাফে। 

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে হাথে কাতি মুও হানে 
চামর পড়িল দৈত্য কাপে ॥ ০ 








বসন্তের মুকুল আনে বর্ধাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা । 
ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অখণ্ড আনন্দের প্রতিশ্রুতি । 
আপনার ভবিষ্যৎ-দৃ্টি আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে 


পারে;__ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অভাবে মানুষের জীবন ক্রমশঃ ছুর্বহ হয়ে 
ওঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাঞ্থনায়। 


ভ্ীৰন-বীমার প্রতিশ্রতিতে আপনার বর্তমান আশ! ও 
উৎসাহে ভরে উঠবে,_-নিরাপদদ আবন-যাপনের 
নিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ হ'য়ে উঠবে উজ্জল ও শান্তিময়। 
“হিন্দুস্থানে+র বীমাপত্র দীর্ঘ ৪৭ বৎসর ধরে এই 
গ্রতিশ্রতিই বহন করে চলেছে ঘেশবামীর ঘরে ঘরে। 


ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিহাসে “হিন্দুস্থান” প্রতি বংসরই জাতির 
সেবা ও সমৃদ্ধির এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে চলেছে। 
১৯৫৩ সালে ইহার 


_লুক্ভন্ন শ্বীষ্মা 


১৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার উপর 
হিনুস্থান কো-ঘগারেটিত 


ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্‌ 
হিন্দুস্বান বিল্ডিং 


৪নং চিত্বরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ 


শাখা__ ভারতের অর্বন্র ৫ ভারতের বাহিরে 








$এককক কক কক কক ককনঠগপাীডিকককক [ড়িকককক এক কক করুক কক কব কক দা ৰ 





কিন্তু বলবীর্যহীন অনুস্থের 
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ব নিক্ষল 


৫ 
£ 
বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ। 


নিয়ত মানসিক পরিশ্রামে 
শরীর নুস্থ সবল(রাখা শক্ত। 


সি পেত পপ গত পদ পা গর গা পা পক পপ গ্এট গপ্খ্ গ্ প ত প 


অশ্বানের নিয়মিত 
সেবনে দৈনন্দিন | 
ক্ষয় পূর্ণ হইয়া দেহ 
মন তেজোঘৃণ্ত হয়। 





রেঙ্গল কেমিক্যাল আগ ছার্মাসিতাটক্যালে ওআক্কল লিঃ 
কলিকাত :: ব্ম্ছাই :: কান্পুর 
দন 4%% ৪4৭1 ৫545 কগপাগগ এক গণ কপ শণক গ%%% + পক গুণ্ক + 11 


€৭ ইন্তর বিশ্বাস রোড, কলিকাতা 
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে গ্ীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত 





শা ৮ ৮ পা 
সপপ্পী সত এপরপপ লাশ পপি পপ আজ সপ জঞ 


সাহিত্য-পরিষৎ-প্নিকা 


(ত্রৈমাসিক ) 


৬০ ভাগ, চূর্ধঘ সংখ্যা 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
গ্রীত্রিদদিবনাথ রায় 





কে) রাকা রক) সক কা চক কা সহ কা 0) 2518 


৯০৪ _শী 


ঙ্ 
৬ 
॥ 
্ 
। 


সতহত পাপন) জিভ ও হজ ব্য 7 হস্ত ও রিনা ও তত ০০০15) আন্ত ও এস্হজপও িিনিটারনারির রিনি 


২৪৩১, জাপার সারকুল'র রোড, কলিকাতা 
বঙীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ মন্দির 
হইতে গ্রীসনৎকুমীর গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত | 


1 
যো চাচা কারক ৪: কা তন কেকা সত 





বীয়নাবিস্তগরিষদের $* বর্ষের করমাখানগণ 


সভাপতি 
গ্রীসনীকান্ত দাস 


সহকারী সভাপতি 
গ্রীউপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীবিমলচঞ্জ সিংহ 
শ্রীগণপতি সরকার শ্রীযোগেক্রনাথ প্ত 
ঞীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রান্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রাজা শ্রীধীরেজনারায়ণ রায় প্রীন্বশীলকুমার গে 


সম্পাদক 
প্রীনির্মলকুমার বচ্ছ 


সহকারী সম্পাদ্দক 
শ্রীন্মবলচন্জর বন্ব্যোপাধ্যায় 
ধীদীনেশচঙ্জ তপাদার শ্রীমনোমোহন ঘোষ 


পত্রিকাধ্যক্ষ £$ শ্রীতিদিবনাথ রায় 

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীশৈলেঞ্জনাথ গুহ রায় 
পুথিশীলাধ্যক্ষ £ শ্রীদীনেশচ্জ তষ্াচারধ্য 
্রন্থাধ্যক্ষ $ ্রীপৃ্চ্জ মুখোপাধ্যায় 
চিত্রশালাধ্যক্ষ £ শ্রীশৈলেন্্রনাথ ঘোষাল 


কার্ধ্য-নির্ববাহুক-সমিতির সভ্যগণ 


১। শ্রীঘাশ্ততোষ ভট্টাচার্য, ২. গ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘোষ, 
৪। শ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য, ৫। শ্রীজগদীশচজ্ ভট্টাচার্য, ৬ | শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
৭) প্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ, ৯। রেভাঃ ফাদার এ 
দীতেন, ১০ শ্রীনরেজ্রনাথ সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। প্রীপ্রবোধকুমার 
ঘোষ, ১৩ প্রীপ্রতাময়ী দেবী, ১৪ শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫ । শ্রীবিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য, ১৬। শ্রীবিনয়েনাথ মদ্জুমদার, ১৭ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৮। শ্রীযোগেশচন্ 
বাগল, ১৯। শ্রীশৈলেজকুঞ্চ লাহা, ২০। প্ীন্ুরেশচন্্র দাস, ২১। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, 
২২ | প্গ্রতাসচন্জ রায়, ২৩ | গ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪ । শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 


_সাহিত্য-পরিষপনিকা 


৬৪ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা 


১। গঙ্গা-ভাগীরথীর গ্রবাহপথ - অধ্যক্ষ শ্র্রবিধুভূষণ ঘোষ *** ১৬৩ 
২। বাংল! ভাষায় বিচ্কান্ছদদর কাব্য. --অধ্যাপক ট্রীত্থিদিবনাথ রায়*** ১৭৫ 
৩। আধুনিক বৈষ্ণব গীতকার _শ্ীমলেন্দ মির *** ১৯৫ 
৪1 লিজ _ শ্রীননীগোপাল দাশশর্পা ৮ ২০২ 


৫। মুকুন কবিচন্রকুত বিশাললোঁচনীর গীত--সঞ* গ্রশ্ততেন্নু সিংহ রায় ও 
শ্রন্ঘবলচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ২০৬ 


গ 


গণ্চিব অরকার-প্রন্ত ব্াম্বানি্ )১৫)২ মনের 
ব-ঘথাগুরারঠরা 
ব্রজেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-য় খণ্ড £ মূল্য ১০২২+ ১২।০ 


সেকালের বাংল! সংবাদপঞ্জে ( ১৮১৮-৪০ ) বাঙ্গালী-জীবন 
সম্বন্ধে যেসকল অমূল্য তথ্য পাওয়া] যায়, তাহারই সম্কলন। 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস £ (ওয় সংস্করণ ) ৪২ 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাংল! দেশের 
সথের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস । 


ংল! সাময়িক-পত্র ১ম-২ ভাগ &২+ ২1 
১৮১৮ সালে বাংল! সাময়িক-পত্রের জন্বাবধি বর্তমান | 
পতাবীর পূর্ব পরধযস্ত সকল সাময়িক-পত্ের পরিচয়। 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : »ম-*ম খও (৯০খানি পুস্তক) ৪৫২ 
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল ন্মরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার 
উৎপন্ধি, গঠন ও বিকাশে সহায়ত! করিয়াছেন, ঠাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্ী। 


্রীদীনেশচন্দ্র ভটটাচার্ষেযর 
1৯২৫৬ মনের রবীন মারক-গরত্বারগরা 


বাঙ্গালার সারস্বত অবদান বদ ন্যক) »২ 


বলীয়-সাহিত্য-পরিবত_-২৪৩।১ আপার সারকুলার় রোড, কলিকাতা-& 


জ্ত প্রকাশিত হইল 
ডেভিড রিকার্ডোর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 
“দি প্রিন্সিপজ্স্‌ অব পোলিটিক্যাল ইকনমি আযাও ট্যাকসেশনে'র বাংল! অঙ্থবাদ 


অর্থনীতি ও করতন্্‌ 


অঙ্ছবাদক ভ্রীন্ধাকাস্ত দে 
ধনবিজ্ঞানের উধাকালে রিকার্ডোর লেখার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক প্রবণতা দেখ! গিয়াছিল, 
আজও তাহা ছুর্লভ বলিয়া সকলেই শ্বীকাঁর করেন। বৃল্য বারো টাকা । 


তথ্যপূর্ণ ভূমিক] সহ কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রামাণিক সংস্করণ 
চণ্ীদাসের শ্রীকঞ্ণকীর্ভন _বসন্তরঞ্জন রায় বিহব্বল্লত ৬1০ 
বৌদ্ধগান ও দোহ। _ছরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫ 











| কুস্তুল। --ঈশ্বরচ্জ বিগ্তাসাগর ১২ 
সীতার বনবাস - ঁ ১২ 
পালামে৷ _সজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  $%, 
স্বর্ণলতা -_-তারকনাথ গঙ্জোপাধ্যায় ২০ 
সারদামঙ্গল --বিহারিলাল চক্রবস্তা ১২. 
মহিল৷ (১ম ও হয় খণ্ড) -ম্রেক্জনাথ মন্ভুমদার ২২ 
আলালের ঘরের দুলাল- প্যারীঠাদ মিত্র ৩5 
হুতোম পর্যাচার নকশা __কালীপ্রসন্ন সিংহ 81৬ 
পদ্সিনী উপাখ্যান -_রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২. 
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২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-ও 


হেম্সথাবলীর নিলিখিত গুস্তকগুলি কাশিত হইল 


সম্পাদক ২ ভ্রীসজনীকান্ত দাস 
১। বৃত্রসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড )৫২ ২। আশাকানন ২২ ৩। বীরবাছ কাব্য ১৪ 
৪। ছায়াময়ী ১০ ৫ দ্শমহাবিস্ভা %* ৬ চিত্ত-বিকাশ ১২ 

৭। কবিভাবলী ৪২ ৮ রোমিও-জুলিয়েত ২৫০ ৯। নলিনী'বসন্ত ১০ 


১০। চিন্তাীতরজিণী ৮০ ১১। বিবিধ ( যন্রস্থ ) 
শীঘ্রই নুদৃশ্ত রেক্সিনে বাধাই গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইবে। 


সাহিত্যরখীদের .গ্রন্থাবলা 
সম্পাদক ঃ ব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীসঞ্জনীকান্ত দাস 


বকিমচন্দ্ মধ্সুদন 


উপন্তাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা কাব্য, নাটক প্রহসনার্দি বিবিধ রচন! 
আট খণ্ডে রেক্সিনে স্দৃশ্ত বীধাই । মুল্য ৭২২ রেক্সিনে মুৃহ্থ বাধাই । মুল্য ১৮ 


ভাপ্নতচদ্্র দীনবহু 


অক্ন্ামঙগল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা 
রেক্সিনে বাধানো--১*৬ 









নাটক, প্রহসন, গন্-পদ্ধ দুই খণ্ডে 


কাগজের মলাট--৮১ রেক্সিনে হবদৃশ্ত বাধাই । মূল্য ১৮২ 

দিজন্রলাল নামন্রসুন্দর 
কবিতা, গান, হাসির গান সমগ্র গ্রন্থাবলী পাচ থণ্ডে। 

মূল্য ১০২ মূল্য ৪৭. 

রঃ 

পাঁচকডি শলংকৃমারী 

অধুনা-ছুপ্াপ্য পত্রিকা হইতে নির্ব্বাচিত শুভবিবাহ' ও অন্যান্য 
সংগ্রহ । ছুই খণ্ডে। মুল্য ১২৬ সামাজিক চিত্র। মুল্য ৬০ 


নামমোহন 


সমগ্র বাংল! রচনাবলী রেকিিনে সুদৃশ্ত বাধাই। মূল্য ১৬॥০ 


বলেন্্র-গশ্থাবলা 


বলেন্্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য ১২॥ 
বঙীয়-সাহিত্য-পরিবত_ ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-& 





স্ধ্কৃত সাহিত গ্রনথমালা 
ভ্রীরাজশেখর বনু অনুদিত 
কালিদাসের মেঘদূত 


॥ মূল, অনুবাদ, অন্বয় সহ ব্যাখ্যা ও টাকা সংবলিত ॥ 
মেঘদুতের অনেকগুলি বাংল! পঞ্ভাহ্ুবাদ আছে। পঞ্ডাুবাদ যতই ন্থরচিত হউক, 
তাহা মূল রচনার তাবাবলদ্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। ইহাতে প্রথমে যুল শ্লোক, 
তাহার পর যখাসপব মূলান্যাী স্বচ্ছন্দ বাংলা অছুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ 
অন্ভবাদে সমাসবহুল সংস্কত রচনার স্ব্নপ প্রকাশ করা যায় না, সেই অন্ত পুনর্বার 
অন্থয়ের মহিত বখাষখ অস্থবাদ ও প্রয়োগন অস্থুসারে টাক! দেওয়! হইয়াছে। 


দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাক! 


শ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুদিত 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত 


অগ্বঘোধ গ্রী্টীয় প্রথম শতাব্ধীর আরস্তে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের 
ুদ্ধচরিত মুরোগীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাত করিয়াছে-_ঠাহাদের মধ্যে 
কেহ কেছ ইহাকে কাপিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। 
কোনে! ভারতীয় তাায় ইতিপূর্বে ইহার অস্থবাদ হয় নাই। 

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ॥ প্রতি খণ্ড দেড় টাক 


প্রীরমা চৌধুরী অনুদিত 


নারী-কবিগণ কর্তক রচিত 


কবিতাবলী 


বাংল! ভাষায় কোনে! অগ্থবাদ ন! থাকায় বৈদিক নারী-ধধি ও তৎপরবর্তী কালের 
নারী-কবিদ্দের রচন। এত কাল জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে 
২৬ জন বৈদিক নারী-খবির ২৫৩টি খক্‌, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কত কবিতা 
ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি গ্রাকৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ মুক্রিত হইয়াছে। 


মূল্য ছুই টাঁক। 


বিখভাবতী ৬৩ দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রেকা 
৬০ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 
১৩৬০ 


গঙ্গ1-ভাগরখীর প্রবাহপথ 
অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভৃষণ ঘোষ 


গঙ্গাপ্রবাছ বঙ্গদেশের প্রাণকেন্ত্র। ইহাকে কেন্ত্র করিয়! বঙ্গদেশের তৌগোলিক ভাগ্য 
গড়িয়! উঠিয়াছে। আর এই ভৌগোলিক ভাগ্যই তাহার ইতিহাসের গতি ও প্ররুতি 
নির্ধারণ করিয়াছে। হিমালয়ের সানুদেশ হইতে দক্ষিণে সমু পর্যন্ত বিস্তৃত ও ছোটনাগপুরে 
মালভূমি ও গারে!, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া শৈলশ্রেণীবিধূত বঙ্গ প্রান্ত সমুগ্রগর্ভে ছিল। তখন না 
ছিল গ্ষেছ-মমতাতরা শ্যামল প্রান্তর, শন্যাকীর্ণ ভূমি, ন! ছিল গভীর অরণ্য, ন! ছিল বঙ্গপ্রান্তে 
জীবনের কোন ম্পন্দন। তখন শুধু সমুক্ততরঙ্গ প্রতিহত হইত শৈলশ্রেণীর সাহুদেশের 
প্রস্তরবেলায়। আর খরল্োত| পার্বত্য বর্ণাপ্রবাহ পর্বতের ঢালু গাত্র বাহিয়! বিপুল 
আবেগে সমুদ্রে পড়িত। সমুজ্রের অতল গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে আবিভূত। হইল ধরণী, 
স্বপ্নের মায়ার মত। পার্বত্য নদী-প্রবাহবাহিত পপি জমিয়া যুগযুগাস্তর ধরিয়! সমুগ্্গহ্বরে 
ভূমির স্তর সৃষ্টি করিয়াছে । নিত্য নব নব ভূমি শ্যষ্টির ফলে সমুদ্র পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। 
নদীর মোহনাঞ্চলে দ্বীপের পর দ্বীপ হুষ্টি হইয়া দ্বীপবলয় গড়িয়। উঠিয়াছে। ত্বীপৰলয় 
ক্রমশঃ সাগরঞগ্লের উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। দ্বীপগুলির পারস্পরিক সংলগ্ঘতা ও 
ঘ্বীপলমূছের পরিধির বিস্তৃতি ও ন্কীতি তাহাদের মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়! দিয়াছে। 
মানুদেশসংলগ্রী নব-ভূমি সাগরকে দক্ষিণে সরিয় যাইতে বাধ্য করিয়াছে। সাগরের সহিত 
মিলন না হইলে নদীর জীবনে সার্থকত! থাকে ন1। অপহ্থয়মান সাগরকে অন্থলরণ করে 
নদী। সাগরের পরিত্যক্ত সন্থুচিত খাত দিয়! পার্বত্য নদী দীর্ঘায়িত হইয়াছে সাগরকে 
স্পর্শ করিবার আকুল আবেগে । নব-স্থষ্ট ভূমির উপর দিয়াই এই মিলন-অভিসারের পথ 
রচিত হয়। এই চলার পথে ও পথের শেষে নদীপ্রবাহের গতিতে আসিয়াছে বৈচিজ্ত্য। 
প্রাণলীলায় চঞ্চল, মিলনের আনন্দের কল্পনায় বিভোর! নদী প্রাণোচ্ছল প্রবাহে নব 
কোমল ও নমনীয় ভূমিকে অভিসিঞ্চিত করিয়া ছুটিয়াছে। আবার হইয়াছে মিলন। 
কিন্ত মোহনার স্বীপবলয়ন্প্টিতে মিলনের তার ছিন্ন হইলে, সাগর হয় অপহৃত, আবার 
সুরু হয় নদীর চলা | অনন্ত কাল ধরিয়াই যেন সাগর ও পীর মিলন ও বিরহের অপূর্ব 
লীলা চলিয়াছে। বঙ্গদেশের ভূখিন্থষ্টির মূল কথা এই কাব্য। জলপ্রবাহের গতি ও 
গ্রকৃতি ছুত্তের়। এক যুগে সে কুলপারহীন সাগরপ্রতিম উত্তাল তরঙ্গসঞ্কুল নদী) পরবস্তা 
যুগে তাহার প্রমত্ততা আর নাই। শান্ত শর্ণা গাঙ্গিনিকায় সে পরিণত হইয়াছে । ক্ষীণ 
রজতরেখার ছ্থায় যে গাঙ্জিনিক! আকাবাক1 পথে বহিল্তছিল, অকম্মাৎ তাহার বুকে নামিয়৷ 
আসিল গ্রমত্ত বন্তার বেগ । ছুই কুল প্লাবিত করিয়া! নব নব খাতে সহম্ম ধারায় সে প্রবাহিত 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪খ সংখ্যা 


হইতে থাকে । নদীপ্রবাহ সহজতম ও হ্ুত্বতম পথটি বাছিয়া লয়। কোমল, অকঠিন ও 
নমনীয় ভূমির উপর দিয়াখাত রচনা সহজ। নদী নব-স্ষ্ট ভূমির উপর দিয়াই খাত রচনা 
করে; পৃরাভূমির উপর দিয়া প্রসারিত নদীর যাত্রাপথে খাত পরিবর্তন সহজে ও সহস 
ঘটে না। একম।ঘ্রিল্নোতা ( তি-স্তাং), করতোয়!, আত্রেরী, পুনর্ভবা, মহানন্দা প্রভৃতি 
নদ-নদী ছিল পার্বত্য ঝর্ণাপ্রবাহ। পর্বতের ঢালু গাত্র বাহিয়া তাহারা সরাসরি সাগরে 
পড়িত। মযূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ কাসাই ( কপিশ! ব। কংসাবতী) ও 
হ্বর্ণরেখাও ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বরপ্রান্তশায়ী সাগরে মিলিত। গঙ্জাও সেই 
সময়ে রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্বব দিকে সাগরে পড়িত। রাজমহল পর্ববতমাল! ও মালদছের 
পার্বত্য প্রাভূমির মধ্যবর্ী খানুযিশ্রিত দো-আসল1 নরম মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া! গঙ্গা একাধিক ধারায় সাগরে পড়িত। পশ্চিমবজের পুরাভূমি ছোটনাগপুরের 
পার্বত্য ভূমিরই ক্রমবিস্তুতি এবং ইহা! রাজমহল হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত। 
বর্ধমান*মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগের উচ্চতর গৈরিকতৃমি ইহার অন্তর্গত। এই 
পুরাভূমিরই পূর্ব, পুর্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্ব নদীর মোহনায় নব-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
উত্তরবঙ্গে মালদহ-রাজসাহী-ধিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়া পুরাভূমি রেখার মত প্রসারিত। 
ইহা গৈরিক, প্রস্তর ও বালুকাময়। এই রেখা ও হিমালয়সান্থদেশের মধ্যবস্তী অংশ 
নিয়ভূমি, নবভূমি। হিমালয়নিঃহত নঘ-নমী-বাহিত পলিমাটিতে এই জলাময় নব-ভূষির 
হৃষ্টি। পূর্ববঙ্গের পূরাভূমির রূপ বিচিত্রতর। গারো-খাসিয়া-জৈস্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে 
ও পশ্চিমে সংলগ্র মধুপুর ও ভাওয়ালগড়ের গজারিবনময় গৈরিক পার্বত্য ভূখণ্ড 
পুরাভূমি, এবং ঢাক! নগরী ইহারই দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গঞঙ্জা-করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের 
প্রবাহ এই পুরাভূমির পশ্চিমশায়ী সাগরে নবভূমি স্ষ্টি করিয়াছে। ব্রিপুরা-চ্টগ্রামের 
শৈলশ্রেণীগাত্রলগ্ন। ঝিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও কাছার জেলার উত্তরাংশ ও গ্রীহটট 
জেলার পূর্ব্বাংশ পূর্ববঙ্গের পূরাভূমির অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাবাহিত পলিমাটির 
কল্যাণ-ম্পর্শে এই পুরাভূমির গা থেঁবিয়। নব-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। নব-তুমিচ্ষট 
প্রাক-এতিহাস কাল হইতে টলেমীধুগের প্রারস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ধর! যাইতে পারে। 
এই নব-ভূমি মোটামুটি মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মুশিধাবাদ জেলার পুর্ববাংশ, রাজসাহী 
জেলার দক্ষিণাংশ, বগুড়া, পাঁবনা, ঢাকা ও ফরিঘপুর জেলা) এই নব-ভূমির গঠন এ্রতিহাসিক 
কালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইস্বাছিল। উত্তরবঙ্গে মৌধ্য অধিকার বিস্তৃতির সাক্ষ্যম্বরূপ রহিয়াছে 
মহাস্থানগড়ের মৌধ্যলিপি। প্রাচীন বঙ্গ বলিতে যে নবভূমিকে বুঝাইত, তাহা বোধ হয় 
তখনও মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত হয় নাই। বিতিন্ন নদীর মৌহুনা-মুখে এই নব-্ভূমি 
সম্ভবতঃ দ্বীপাকারে বর্তমান ছিল। ত্বীপৰলয় ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী খাড়ি বা সাগর- 
ৰাহুর সঙ্কোচনে এবং দ্বীপঞুলির নিত্য পলিমাটির সংযোগে কলেবর বৃদ্ধিতে দ্বীপবলয় 
ও মূল ভূখণ্ডের দুরত্ব হাঁস পাইতে থাকিল। নদীর মোহনাগুলি ক্রমশঃ ভরিয়! যাওয়ায় 
নদ-নদীগ্চলি সঞ্কুচিত খাড়িপথে প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া, আবার নুতন করিয়া সাগরযাক্রা 
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আরস্ত করিল। টলেমীর বহু পূর্বে নির্থীয়মাণ বঙ্গদেশের সম্ভাব্য মানচিত্র দেওয়া 
হইল । 
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প্রাক্টলেমী যুগ দ্বারা প্রাক-এঁতিহাধিক কাল হইতে মৌধ্য আমল পধ্যন্ত বুঝিতে হইবে। 
মৌধ্যযুগে ও তাহার পরবস্তী কালে গ্রীক ও লাতিন ইতিহানকার ও ভৌগোলিকগণ 
বঞগদেশের ভৌগোলিক অবস্থা অল্লবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের বিবরণে বণিত ও 
টিলেমীর মানচিত্রে অস্কিত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থ। বুঝিতে হইলে, মৌর্যযুগের পূর্বের 
ব। সমকালে বঙ্গদেশ কিরূপ ছিল, তাহাই বক্ষ্যযাণ মানচিত্রে দেখান হইয়াছে । মানচিত্রে 
গঙ্গা, কৌশিকী, আত্রেয়ী ও করতোয়ার মোহনা, আধুনিক কালের পদ্মাপ্রবাহ তখনকার 
সাগরবাহু বা খাঁড়িতে। মোহনাসমূহের রক্ষিণে দ্বীপশৃ্খল তখনকার নির্পায়মাণ বঙ্গ। 
উত্তরবঙ্গের নদীগুলি ও গঙ্গ। নূতন প্রবাহপথ রচন! করিয়! সাগরের সহিত মিলিত হইবার 
প্রয়াস পাইতেছিল। মানচিক্রে চিহ্নিত খাড়িগুলিই নদীর প্রবাহছপথে পরিণত হুইল । 
১নং খাড়িপথে মহানন্দা, আহ্বে়ী, করতোয়ার বারিরাশি লইয়া! কৌশিকী ব্রহ্মপুত্রের 
সহিত মিশিল। ২, ৩; ৪, ৫ ও ৬নং খাড়িপথে গঙ্গা সাগরে পড়িল। নং খাড়ি 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [ ৪ সংখ্যা 


বেশী দিন গঙ্গার প্রবাহধার1 বহন করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ ইছার খাত শুফ হুইয়। 
গার্জিনিকায় পরিণতি লাভ করিল। 

ভূমির হৃষ্টি ও গঠন প্রান্তিক নিয়ম অস্থুসরণ করিয়া চলে। নিয়ম ও রীতির বাহিরে 
ইহার সম্ভাব্যতা কল্পনা করা যায় না। গঙ্গার নূতন প্রবাহপথে সাগরসঙ্গম নূতন 
ভৌগোলিক অবস্থা হ্ষ্টি করিল। আবার এই সময়ে কৌশিকীর উর্ধ গ্রবাছে ঘন ঘন 
পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। ফলে, নিষ্নপ্রবাহ বার বার খাত ত্যাগ করিয়া অবশেষে 
পশ্চিমতম প্রবাছে রাজমহলের পশ্চিমে গঙ্গায় আসিয়া মিশিল। কৌশিকীর নিয় প্রবাহে 
করতোয়া সাগর পধ্যন্ত প্রসারিত হইল। মধ্যপ্রবাহপথে আত্রেয়ী আপনাকে মিলিত 
করিল করতোয়ায়। গঙ্গা কালিন্দীথাতে কৌশিকীর বাকী প্রবাহপথ কুক্ষিগত করিল। 
বঙ্গদেশে কৌশিকী ও গঙ্গার আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে কৌশিকী পরাজিত ও পলায়নপর 
হইলে, গঙ্গাপ্রবাহ বঙ্গদেশের হদয়দেশ অধিকার করিয়া! লইল। ইহাও মৌধ্যযুগ আর্ত 
হইবার অনেক আগের কথা। বঙ্গের ভূমিগঠনে গঙ্গার অবদানই বেশী। অন্তান্ত নদ-নদী 
এই শ্থজনকার্যে সাহায্য করিয়াছে যাত্র। বঙ্গের কোন্‌ অংশ কোন্‌ সময় গঠিত হইয়াছে, 
তাহার কোন নির্ভরযোগ্য এ্রতিহাসিক প্রমাণ নাই। প্রাচীন বঙ্গের কোন ধারাবাহিক 
প্রামাণিক ভৌগোলিক ইতিবুত্তও নাই। প্রাচীন অথর্বববেদে, জৈন গ্রন্থে, বৌদ্ধ গ্রন্থে, রামায়ণ 
মহাভারতে বঙ্গদেশের জনপদ ও নদ-নদীর বিক্ষিগুভাবে উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের 
নির্ভরযোগ্য ভূগোল রচনার পক্ষে তাহ! অত্যন্ত অপ্রচুর। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের 
বিবরণে বণিত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক নির্দেশ, টলেমীর মানচিত্র, পেবিপ্লাসপ্রমুখ 
নাবিকগণের বিবরণ প্রাচীন বঙ্গমেশের ভৌগোলিক অবস্থা নির্ণয়ের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য 
উপাদদান। এই সব তথ্যও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন 
শিলালেখ ও তাত্রপটউরগুলিতে নগরী, গ্রাম, জনপদ, নদনদীর উল্লেখ আছে। হহাদের 
ভৌগোলিক তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন। সমসাময়িক কালের ও পরবর্তী কালের কাব্য- 
সাহিত্যে জনপদ, নগরী ও নদ-নদীর কাহিনী পাওয়। যায়। অলঙ্কার, অর্থগৌরব ও 
বন্সাহীন কল্পনার অগ্তরাল হুইতে তাহাদের প্রকৃত ভৌগোলিক তাৎপধ্য উদ্ধার করা 
প্রায় অসন্ভব। তবু, আহুরিত সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে বিচার করিয়া যুক্তিগ্রাঙ্থ 
একটি রেখাচিত্র পাওয়! যায়। বঙ্গদেশের প্রাকৃ-টলেমীয় ভৌগোলিক অবস্থার স্বাভাবিক 
পরিণতির আভাস টলেমীর মানচিত্রে আছে। টলেমী ও বর্তমান কালের মধ্যে রহিয়াছে 
প্রায় সই হাজার বৎসরের ব্যবধান। ছুই হাজার বৎসর পূর্বেকার অবস্থা এখন নাই. 
যেখানে অহরহ তৃমির ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, সেখানে ভৌগোলিক অবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন 
অনিবাধ্য। অতএব ছুই হাজার বৎসর পুর্ব টলেমীবণিত গঙ্গার মোহন! যেখানে ছিল, 
আর নিশ্চয়ই সেথানে নাই? থাকিতে পারে না। এই দীর্ঘকাল গঙ্জা ও তাহার বিভিন্ন 
শাখা নদ-নদীগুলি নীরব নিথর হইয়া! থাকে নাই। ছুই হাজার বৎসর ধরিয়াই গঙ্গা প্রবাহ 
অবিরাম বহছিয়! চলিয়াছে। নূতন ভূমি হৃষ্টির ফলে। টলেমীর আমলের মোহন! নবভূমির 
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অন্তরালে বিলুপ্ত; আর প্ররুতির অমোঘ নিয়মে গঙ্গাপ্রবাহ নূতন মোহন! স্তি করিয়া 
সাগরে পড়িয়াছে। নুতরাং ক্যান্থিসন, মেগ!, কাম্ষেরীথন, মুয়েডোষ্টমন ও এ্যার্টিবোল 
প্রমুখ টলেমীবণিত পঞ্চ শাখা ও মোহন! গঙ্গার বর্তমান মোহনাসমূহের সহিত এক ও 
অভিন্ন হইতে পারে না। টলেমীর যুগে হাওড়া, হুগলী, চব্বিণপরগনা, খুলনা ও ৰ'রশাল 
জেলার বেশীর ভাগই ছিল না। নদীয়ার দক্ষিণ তাগে, যশোহরের উত্তর ভাগে, এবং 
ফরিদপুর জেলার দক্ষিণভাগে সমুজ্জবেলাভূমি বিস্তৃত ছিল। ম্বতরাং টলেমীর গঙ্গার 
পঞ্চ মোহনার সন্ধান এখানেই মিলিবে। অনেকে এ তাবে চিন্তা করেন না। তাহারা 
ম্ববর্ণবেখামুখ বা কপিশামুখ বা হুগলীমুখ, রায়মঙ্গলমুখ, হরিণঘাটামুখ, মেঘনামুখ, 
বুড়ীগঙ্গামুখকেই টলেমীর পঞ্চ মোহন! মনে করিয়! থাকেন। ইহা! নিছক কল্পন1 মাত্র। 
ভূতত্বের দিক হইতে এই প্রস্তাব একেবারেই অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং একান্ত অচল। তাহা 
ছাড়! কিছু দিন পূর্বেও বঙ্গদেশের উপকূলভাগ এইরূপ ছিল ন1। মুসলমান যুগের বনু 
পুধিতে-_এতিহাসিক বিবরণ, বিদেশী পর্ধ্যটকের ভ্রমণকাহিনী ও ইউরোপীয় বণিক ও 
নাবিকের বিবরণ ও মানচিত্রের বঙ্গদেশের সহিত বর্তমান কালের বঙ্গদেশের মৌলিক 
পার্থক্য দেখা যায়। পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দীর উপকূলরেখা হইতে এখনকার উপকূল অনেক 
দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে । তাগীরথীই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এবং টলেমীর ক্যান্থিসণ, 
ইহাই প্রচলিত ধাঁরণ। অনেক এ্রতিহাসিক এইরূপ ধারণ! পোষণ করেন। প্রমাণ- 
পপ্তীকেও এই ধারণাকে এ্রতিহাসিক রূপ দিবার জন্থ বিস্তস্ত কর! হইয়া থাকে। কেহ 
কেহ মনে করেন, ভাগ্নীরথী তথ! গঙ্গার প্রধান প্রবাহ অধুনানুপ্ত সরস্বতীথাত দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া, রূপনারায়ণ ও কপিশার জলধার। লইয়া শ্থবর্ণরেখার মুখে গিয়! পড়িত। মতান্তরে 
কপিশামুখে ভাগীরখীর সাগরসঙ্গম হইত। এই প্রবাহ ও মোহনাই টলেমীর ক্যার্থিসন। 
এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ সরশ্বতীথাত টলেমীর যুগে ছিল না। এ সময়ে 
ইহা! ছিল সাগর। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববপ্রাস্তে সাগর নবদ্বীপ পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাব বিজ্ঞানসম্মত নছে। যদি তর্কের খাতিরে মানিয়! লওয়! হয় যে, সরস্বতী- 
থাত ছিল, তাহ! হইলে ভাগীরথীর স্বর্ণরেখা পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া সণ্ডব নহে। স্তুবর্ণরেখ- 
প্রবাহ পুরাভূমির উপর দিয়া প্রসারিত) সরগ্বতীর অববাহিকা অঞ্চল নব-ভূমি, নিম্নতুমি। 
নদীপ্রবাহ নিয়ভূমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হয় না। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, প্রাকৃ-টলেমী যুগে সাগর অনেক অভ্যন্তরে অন্ুপ্রবিষ্ট ছিল। টলেমীর যুগে সাগর 
সঙ্কুচিত হইয়া! দক্ষিণে সরিয়া আমিয়াছে। মুশিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চল দিয়! গঙ্গা হইতে 
উৎসারিত বহু ক্ষুপ্র ক্ষন নদী দেখা যায়। তাহারই পশ্চিমতম প্রবাহটি সোজ| দক্ষিণে আসিয়া 
মিলিত হুয় জলঙ্গীর সঙ্গে। এই মিলিত প্রবাহই ক্যান্বিসস। এখনকার নবধীপের 
নিকট তাহা! সাগরে মিশিত। মাথাভাঙ্গা-ইছামতীপ্রবাহ ও মোহুনাকে টলেমী 
“মেগ।” অভিধায় অতিছিত করিয়াছেন । কপিলমুনি পাইকগাছা,--যশোহছর জেলার 
শ্রামবিশেষ--বোধ হয়, পমেগা-সঙ্গমে”র ক্ষীণ স্বৃতি বহন করিতেছে । কুমার ব| কৌমারক 
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প্রবাহ ও মোহনা টলেমীর মানচিত্রে পকান্ষেরীখন* পরিচিতি লাভ করিয়াছে । আধুনিক 
খুলনা! নগরীর উপরে কৌমারক মোহনা ছিল। পদ্ম! হইতে উৎসারিত আড়িয়লথ। নদীর 
প্রবাহ ও মোহনাই দন্থয়েডোষ্টন"। পন্মাপ্রবাহ ও মোহনাকে টলেমী এ্যার্টিবোল 
বলিয়াছেন। পদ্মার প্রবাহ টলেমীর যুগে এইরূপ ছিল নাঃ এমন কি, দেড় শত বৎসর 
পূর্বেও তাহার নিম়প্রবাহ অন্থরূপ ছিল। বর্তমান খাত হইতে আরও পশ্চিমে ফরিদপুর 
জেলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হুইয়! যেহেদীগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় সাগরে পড়িত। 
্র্থপুত্রের ছুর্ববার প্রবাহ পদ্মার প্রবাহুকে ঠেলিয়া উজান বহাইত বলিয়াই বোধ হয়, টলেমী 
গঙ্গার এই মোহনাকে গ্যার্টিবোল (60০ 1080) বলিয়াছেন। মৌধ্য ও 
মৌধধযপুর্বকালের তৌগোলিক অবস্থার ক্রমপরিণতির প্রতি লক্ষ্য বাথিয়া টলেমীযুগের 
বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থার সম্ভাব্য চিত্র অস্কিত কর! গেল। 
টলেমীর যুগের বঙগদেশ 
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গঙ্গারিডি গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের বণিত গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের জন ও 
জনপদের নাম। গঙ্গারিডি বোধ হয় প্গঙ্গা-হাদয়ী"র গ্রীক রূপ। গঙ্গাহদয়-বিধৃত ব| গঙ্জা- 
প্রবাহ যে দেশের হ্বায়-্বরূপ, এমন অঞ্চলকেই গঙ্গাহুদয়ী বল! যায়। গঙ্গার শাখা-প্রশাখা 
এই জনপন্গের প্রাণগ্রবাহ। এই জনপদের উভয় প্রান্তে ও মধ্যভাগে গঙ্গার বিতিনন শাখ! 
প্রবাহিত ছিল। মেগাস্থিনিস গঙ্গাকে গঙ্গারিডির পূর্বপ্রান্তবাহী বলিতেছেন। ডিওড়োরসের 
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6109 9986 ০01 6139 01198 ০ 619 9872081096+-৮ও কোন ম্ুম্পই নির্দেশ দেয় না!। 
সুতরাং অনেকেই ভাগীরধী প্রবাহকেই গঞ্জ! মনে করেন। তাহার্দের মতে গোট!1 পশ্চিমবঙ্গটাই 
গঙ্গারিডি। ডিওডোরসের পরবর্তী উক্তি কিন্তু অম্পষ্টতা রাখে নাই ।*.*]1018 19610 
18 89199181590. 1101) 170161)97 110018 07 0109 27956982159 11) 61,059 [9869১ 101 
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41990091738 007009:৪6,-_ডিওডোরসের এই উক্তি গঙ্গা প্রবাহকেই বুঝাইতেছে। 
এই প্রবাছ এক দিকে [606 10019,--অর্থাৎ পেরিপ্লাসের 01985৪০ ও গঙ্গারিডিকে 
বিষুপ্ত করিতেছে; অপর দিকে আলেকজ্ঞাপ্তার কর্তৃক বিজিত উত্তরভারতের সহিত 
গঞ্গারিডির যোগাযোগ অব্যাহত করিতেছে। গঙ্গা-পদ্প। প্রবাহই গঙ্গারভির 
পুর্বসীম1। টলেমীর ভূগোলে ক্যাথিসন গঙ্গারিডির পশ্চিমপ্রান্তশায়ী। মুশিদ্দাবাদ জেঞ্ার 
লালবাগ মহকুমা, নবদ্বীপ জেলার উত্তর অংশ, যশোহর জেলার উত্তর তাগ, ফরিদপুর জেলা 
ও ঢাক! জেলার পশ্চিম ভাগ, রাজসাহী ও মালদহ জেল! লইয়া গঠিত বিস্তৃত অঞ্চলই প্রাচীন 
কালের গ্রীক ও লাতিন ইতিহাসকারগণ-বণিত গঙ্গারিভি। যেগাস্থিনিসের বিবরণে ইঙ্গিত 
আছে যে, গঞ্জ গঙ্গারিভির মধ্য দিয়াই সাগরের সহিত মিলিত হুইয়াছে। টলেমীর 
মানচিত্রেও তাহার সমর্থন রহিয়াছে। 

গঙ্গাহদয়বাসী জন বঙ্গজন। গ্রীক ও লাতিন ভৌগোলিকগণ কৌম বা জনের নাম উল্লেখ 
করেন নাই। তাহারা নদীর নামেই জনপদ ও জনের পরিচিতি দিয়াছেন। বেশীর ভাগ 
লেখকেরই এই জন ও জনপদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। 

পেরিপ্লাসের গ্রন্থে বঙ্গদেশের উপকূণরেখা, গঙ্গার মোহন! ও গঙ্গ'নদীপ্রবাছের উপর 
অবস্থিত গঙ্গাবনারের উল্লেখ আছে। পেরিপ্রাসের বিবরণে গঙ্গার প্রধান মোহনার সন্ধান 
পাওয়া যায়। গ্ৰাহার গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হুইল £ 
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পশ্চিমবজের উপকূল ধরিয়! পেরিপ্লাস অগ্রসর হইতেছিলেন। বঙজদেশের দীর্ঘ উপকূল 
অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা আজ যাহ! আছে, টলেমী ও পেরিপ্লাসের আমলেও তেমন ছিল 


১৭, সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪খ সংখ্যা 


অন্থমান করিলে,_পেরিপ্লাস পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ উপকূল ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
মানিয়া লইতে হইবে। আর হুগলী মোহ্‌নায়ই তাহার গঙ্গাদর্শন লাভ হুইয়াছিল, ইহাও 
স্বীকার করিতে হইবে। পেরিপ্লাষের গঙ্গাপ্রবাহ ও বন্দরের পথনির্দেশ গুম্পইভাবে এই 
অনুমানকে অসম্ভব করিয়াছে । হুগলী মোহনায় গঙ্গার দর্শন সম্ভব হইলে, গঙ্গানদীতে 
পড়িতে হইলে জাহাজকে উত্তরাতিমুখী হইতে হইত। তাহা সম্ভব নয়। উপকূল ধরিয়া 
জাহাজ উত্তরাভিমুখী চলিলেই তাহার পক্ষে পূর্বদিকে গতি ফিরানে! সপ্তব। তাহ! হইলেই 
পূর্ববাতিমুখী জাহাজের বাম দিকে থাকে বিলীয়মান তটরেখা, আর দক্ষিণে থাকে জলধি- 
বিস্তার । এই ভাবে চলিবার পরই গঙ্গামোহনার সাক্ষাৎ লাভ হয়। পেরিপ্লাসের গঙ্গ' গঙ্গার 
দক্ষিণপূর্ববাতিমুখী প্রবাহকেই বুঝাইতেছে। এই শাখার তীরেই গঙ্গাবন্দর। টলেমীর 
মানচিত্রে গঙ্গাবনগর [9070105010:00 শাখার উপরে দেখান হুইয়াছে। পেরিপ্লাসের 
বিবরণে ইহারই সমর্থন রহিয়াছে । 

পেরিপ্লাম গঙ্গার এই শাখার পূর্ব দিকে বিস্তৃত অঞ্চলকে 00:৪9 বলিতেছেন। 
টলেমিও গঙ্গার পঞ্চমোহনাবিধূত গঙ্গারিভি ব! গঙ্জানৃদির পৃর্ববশাথী অঞ্চলকেও 01)7585 
নামে অভিহিত করিতেছেন । 01075৪9 অর্থ হুবর্তভূমি। এই অঞ্চলে প্রচুর স্বর্ণ আমদানী 
হইত বা পাওয়! যাইত, কিন ব্যবসায়ী গ্রীক বণিক ও নাবিকেরা আশাতীত লাভ অর্জন 
করিতে পারিত বলিয়। এই বিস্তৃত অঞ্চল গ্রীকগণের নিকট ছিল স্বর্ণপ্রন্থ দেশ। এখনও 
ঢাক! জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বঙ্পুত্রের নিয় প্রবাহের উভয় তীরের বিস্তৃত অববাহিকা 
অঞ্চলকে সোনারপ। পরগণ। বলে। জেন-আধিপত্যের অবসানের অব্যবহিত পরে 
সোনারগী। একট। স্বাধীন রাজ্য ছিল। ন্লতানী আমলেও সোনা রগ! সমৃদ্ধিশালী রাজ্যরূপে 
অনেক দিন বর্তমান ছিল। সোনাকান্দা-বন্দর সোনারগার পশ্চিম প্রান্তসংলগ্র। বিক্রমপুরে 
ও ফরিদপুরে ্বর্ণগ্রাম, স্থবর্ণবীথির প্রচুর উল্লেথ দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে নদী-বাহিত 
পলিতে প্রচুর স্বর্ণকণা পাওয়া বাইত। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম যাহাই থাকুক না কেন, 
ইহাকে গ্রীক ও পরবস্তী কালের নাবিক ও বণিকের স্বর্ণভূমিই বলিত ; বিদেশীদের প্রদত্ত 
নাম দেশীয়গণের নিকট অগ্রান্থ মনে হয় নাই। পেরিপ্লাসের বিবরণ অন্থমরণ করিয়া এই 
সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, গঙ্গা ও ব্রহ্গপুত্জের মধ্যবস্তী ঢাক! ও ফরিদপুর জেলার সাগরশাখী 
অংশই 01789 বা হৃবর্ণভূমি। 

তিরুমলয়-লিপি আর একটি প্রশ্ন তুলিয়াছে। দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ় জয়ের মাঝখানে 
চোলরাজের বঙ্গালদের সহিত লড়াই হয়। এই লড়াই কোথায় হয়? দক্ষিণ ও উত্তর- 
রাঢের মধ্যবস্তী কোন অঞ্চল কি বঙ্গালরাষ্ট্রের অন্তূক্ত ছিল? না, দক্ষিণরাঢ় জয় 
করিবার পর চোলরাজ সাগর অতিক্রম করিয়! বঙ্গাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ? 
দক্ষিণ-রাঢ়ের পরাজিত শক্র ও স্থুযোগ-সন্ধানরত উত্তররাঢ়ের পাল-সত্রাটুকে পার্থ রাখিয়! 
চোলরাজ নিশ্চয়ই সাগর অতিক্রম করিবার প্রয়াস করেন নাই। তমলুক হুগলী হাওড়! 
তখন স্বীপরূপে বে মাআ উত্থিত হুইয়াছে। রূপনারায়ণ ও দামোদর-মোহনার বিরাট 


৬০ বর্খ ] গঙ্গা-ভাগীরহীর প্রবাহপথ ১৭১ 


স্বীপাঞ্চল বঙ্গালদেশের অন্তভূক্ত ছিল, ইহাই অঙ্মিত হয়। এই অন্থমানের সমর্থন রহিয়াছে 
লক্মণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলিতে। তাত্রপট্রোলিতে উল্লিখিত বেতড্ডচতুরক আধুনিক 
বেতড়। বেতড় হাওড়। জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। লক্ষমণসেনের আমলে হাওড়া ও 
হুগলীকে পশ্চিমখাটিক বল! হইতেছে। মোহনাধুগে পলিমাটিগঠিত দ্বীপসমূহ আকারে 
বাড়িয়। পরম্পরের সহিত সংলগ্ন হইতেছিল। স্বীপমধ্যবর্তী সাগরবাছু সঙ্কুচিত হইয়া 
খাড়িতে পরিণত হুইবার ফলে, তাহাদের সহিত মূল ভূখণ্ডের দুরত্বও কমিতেছিল। বিস্তীর্দ 
খাড়ি অঞ্চলের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের নিকটবর্তী ছিল, তাহ! সেন*আমলে বর্ধমান- 
তুক্তির অন্তভূক্ত হইল। আর পূর্ববার্ধ পৌগুবর্ধনভুক্তির অঙ্গীভূত হুইয়াছিল। ম্েন- 
আমলের শেব কে এই তাবে বিস্তীর্ণ থাড়ি অঞ্চল মূল ভূখণ্ডের রূপ পরিগ্রহছ করিবার ফলে, 
সগরবাহ সঞ্কুচিত হইয়া! গেল; আর সাগরের সঙ্কুচিত খাতপথে গঙ্গার 1910)7800 শাখা, 
যাহ! সেন-আমলে ভাগীরথী গঙ্জ।_দীর্ঘায়িত হইয়! ভ্রিবেণীর নিকট দ্বিধা বিভক্ত হইয়! হুগলী 
ও যমুনাথাতে প্রবাহিত হইল। কিছু দ্দিন পর, সম্ভবত দিল্লীতে নুলতানি ্থক্ণ হইবার পর, 
হুগলীপ্রবাহ পশ্চিমখাটিক1! ও মুল ভূথণ্ডের মধ্যবর্তী প্রশস্ত খাড়িপথে সাগরধাত্র। 
করিয়াছিল। তাহ। সত্ত্বেও হুগলীপ্রবাহ অব্যাহত ছিল। 

পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ রাঢ় ও সুঙ্গের পূর্ববপ্রান্তে সমুদ্রের অবস্থিতি ছিল দেখান হইয়াছে । 
টলেমীর বু পরে রাচ়ের পূর্বধপ্রান্তীয় সাগরের পরোক্ষ উল্লেখ কাব্য-সাহিত্যে ও 
তাত্পট্রোলিতে আছে। মহাভারতে সুক্ষ ও অন্তান্ত শ্নেচ্ছজাতিগুলিকে সমুদ্্রতীরবাসী 
বল! হুইয়াছে। রঘুবংশেও হুঙ্গগণের সমুসত্রতীরে বাসের ইঙ্গিতই নুম্পষ্ট। হারহা* 
তাত্রশাননে গৌড়গণের সমুক্রতীরে আশ্রয় লইবার কথ! আছে। গোঁড়রাজ্য ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হুইয়! গৌড়ের! গঙ্গার বৰীপে আশ্রয় লইয়া থাকিবে । বোধ হয়, 
মুশিদাবাদ জেলার অংশবিশেষই তাহাদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। ধর্শপালের খালিমপুর- 
শাসনে স্বালীকট্রবিষয়ের সহিত যুক্ত ব্যাপ্রতটা মগডলের উল্লেখ আছে। কালনা 
মহকুমার পূর্ববন্থলীর স্থালী কষ্টের স্থৃতি বহন করা অসম্ভব নছে। স্থালী বা স্থলী পাল- 
আমলে একট। বড় শাসনবিভাগ ছিল? পরবর্তী কালে ইহার রাষ্ট্রিক মধ্যাদ! থাকে নাই। 
ইহার বিতিল্ন অংশ বিতিন্ন অতিধার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। যথা, পূর্ববস্থলী ব্রহ্গ্ছলী 
ইত্যান্দি। এই স্থালী অঞ্চলের সাগরশায়ী অংশের নামই বোধ হয় খালিমপুর-শাসনের 
ব্যাত্রতটা। তিরুমলয়লিপি রাজেন্ত্র গোলের অভিযানের বিবরণ দিয়াছে । দওতুক্তি ও 
দক্ষিণরাট জয় করিয়া রাজেজ্ চোল বঙ্গরাদ্জের সহিত লড়াই করেন। পরে তিনি 
উত্তররাঢ়ে উপস্থিত হইলেন। উত্তররাঢকে তিরুমলক়-লিপিতে সমুস্রতীরব্তী দেশ 
ৰলা হইয়াছে । কেহ কেহ উত্তররাঢ়কে সমুগ্বতীরশামী দেখ।ইবার জন্ত উত্তররাঢ়কে দক্ষিণে 
প্রসারিত করিয়। সমুদ্র পর্বপ্ত ঠেলিয়! লইয়! গিয়াছেন । দক্ষিপরাঢ়ের কথা! তখন তাহাদের 
মনেও ছিল না! কিন্তু তাহা ত নয়। তিক্ুমলয়লিপি দক্ষিণরাচের স্পই উল্লেখ 
করিয়াছে । মামোদর-প্রবাহোত্তর রাই উত্তররাঢ় ) কালন! মহুকুমাও তাহার অস্তর্গত। 
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১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ৪খ সংখ্যা 


কালনার পূর্বপ্রান্ত্েই সাগর ছিল। ইহাই .তিরুমলয়লিপির তৌগে'লিক নির্দেশ। দেখ! 
যাইতেছে, একাদশ শতাব্ীর স্থচনাতেও সাগর কালন! নবদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। 
শ্রতরাং টলেমীর যুগে গঙ্গা-ভাগীরথাপ্রবাহের সরস্বতীথাতে প্রবাহিত হুইয়। সুবর্ণরেখা- 
মুখে সাগরশ্যাত্র! একট! উত্তট কল্পনামাক্র। 

সেন-আমল আরম্ভ হইবার সময়ও গঙ্গাভাগীরথী প্রবাহ হুগলীখ।তে প্রবাহিত হয় নাই। 
বিজয়সেনের ব্যারাকপুর-পট্টোলিতে ইহারই নুম্প্ট নির্দেশ আছে। এই পট্টোলিতে 
উল্লিখিত প্ঘা সিসস্ভোগত্রবাড়” গ্রামকে অনেকেই “ভাটপাড়া" মনে করেন। তাটপাড়। 
নৈছাটির নিকট গঙ্গা-তাগীরধধীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু বিজয়সেনের অ।মলে ভাটপাড়া 
(যদি ঘাসিসন্ভোগভট্টবাড় ও ভাটপাড়! অভিন্ন মনে কর! হয় ) 'বিখণ্ড নামক নদীর তীরে 
অবস্থিত ছিল। হ্ুতর।ং হুগলী-প্রবাছের এই অংশে যদি ভাগীরথী-প্রবাহ প্রবাহিত হইত, 
তাঁছ। হইলে সে কথা উল্লেখ কর। হইত। গোবিন্দপুর-পট্টোলিতে বেতড়ের পূর্ববপ্রান্তবাহী 
প্রবাছকে জান্ধবী বল! হইয়াছে। ইহা! একটি খাড়িবিশেষ। যদি ইহা গঙ্গার প্রবাহ 
বহন করিত, তাহ! হইলে তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব অন্ততঃ বিজয়সেনের আমলে 
হুগলীথাতে গঙ্গার কোন শাখা যে প্রবাহিত হইত না, ইহ! নিঃসংশয়ে বলা যায়। 

ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ।ছল, ইহ! প্রাণ করিবার অতিরিক্ত আগ্রহ অনেকেই 
দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু সেন-আমলের অবসান ও মুসলমান আমলের ম্ুরুতে 
গঙ্গার মোহন! দক্ষিণে সরিয়া যায়। ব্রিবেণীর নিকট গঙ্গার সমুক্্রসঙ্গম ঘটিত, ইহাই 
বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। ঝ্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গা-প্রবাহের আগমন ধোয়ীর 
পবনদূত কাব্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দৃ্ হয়। এই মময়েই তাগীরথী প্রশস্ততর নদীরূপে ও 
গঙ্গার শাখারপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীয়ার নিকট গঙ্গার অন্ততম প্রধান শাখা 
ক্যার্থিসন, আধুনিক জলঙ্গীর সহিত মিলিত হয়। মিলিত প্রবাহ ভাগীরথী-গঙ্গ৷ নামে 
প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পুর্বে ভাগীরথা ক্ষীণকায়! গঙ্গার ক্ষুত্রতম একটি শাখামাত্র 
ছিল। জয়নাগের বপলঘোষবাট-তামত্রশানে, ধর্মপালের তাত্ত্পট্রোলি ও লক্ষমণসেনের 
শক্তিপুর-শাসনে উল্লিখিত গাঙ্গিনিকা এই বর্তমান কালের ভাগীরথীর প্রাচীন রূপ। 
লক্ষণসেনের রাগ্জত্বকালে রাঢ় অঞ্চলের জলের অভাব দুর করিবার প্রয়োজনে গঙ্গার 
এলধারা অধিক পরিমাণে গাঙ্গিনিক! খাতে প্রবাহিত কর! হইয়াছিল। মুশিদাবাদ 
স্েলার যে অঞ্চল দিয়! গাঙ্গিনিক! প্রবাহিত ছিল, তাহার নাম শক্তিপুর-পট্টোলিতে বাগরী- 
থওড। বাগরী কৌম অধ্যুষিত জনপদ্দের মধ্য দিয়! গাঙ্গিনিকা বছিত বলিয়া, ইহার 
দেশজ নাম হয়.ত ছিল বাগরী-তি। তি অনাধ্য শব অর্থ নদী। বাগরী-তির সংস্কত 
রূপই ভাগীরথী। গঙ্গার প্রবাহ নবখনিত গাঙ্গিনিকাথাতে বছিতে লাগিল। ইহাই গঙ্গার 
প্রধান শাখারূপে পরিচিত হইল। এই সময়ে জলঙগীখাত ক্ষীণতর হুইয়! পড়িয়াছিল। 
বাগরী-তি বা ভাগীরথীই প্রবলতর হুহয়৷ অলঙ্গীপ্রবাহ আত্মসাৎ করিয়। সাগরধাতর। 
আস্ত করিল। বাগরী অনপণ হইতে খণিত গাঙ্জিনিকার যেমন ভাগীরথী নামকরণ 
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হওয়ার সম্ভাবন। রহিয়াছে, তেমন রাজ! ব| রাজকন্মচারী বা পুর্তকবিশারদ শিল্পী (90৫+- 
7166: ), যাহার নায়কত্বে বিরাট খননকর্খশ সমাধা হুইয়াছে, তাহার নামেও তাগীরথীর 
পরিচিতি হওয়া অসম্ভব নছে। মোট কথা, ভাগীরথীপ্রবাহ স্ষ্টির মূলে রহিয়াছে 
মানুষের প্রতিভা 

প্রাচীন বঙ্গদেশের গঙ্গাপ্রবাহ ও জনপদসমূছের তৌগোপিক ইতিধুত্ত রচন! একটি ছুরহ 
ব্যাপার। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক প্রমাণপঞ্জীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। 
কল্পনার আশ্রয়ও মাঝে মাঝে লইতে হয়। কিন্তু অযৌক্তিক কল্পনার অবশ্ঠ 
কোন মূল্য নাই। গঙ্গাপ্রবাহছের বিঙিন্ন শাখা-প্রশাখার প্রবাহ-খাত ও গতি 
নির্ধারণ করিতে গিয়া কোন বিশেষ মতকে রূপ দিবার চেষ্টা অবাঞ্চিত। 
গঙ্গার প্রধান প্রবাহ যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত ছিল, এবং এই 
প্রবাহই যে ভানীরথী, ইহা! ধরিয়া লইয়৷ অনেকে প্রমাণপত্জী ণিজ নিজ মতের সমর্থনে 
সাজাইয়া ধরিয়াছেন। ভাগীরধীকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয় প্রবাহিত করাইয়া 
গঙ্গারিডি বা গঙ্গান্ৃদিকে ঠেলিয়! রাঢ়ে লইয়া যাওয়া সহজ। ভাগীরথীই ত 
টলেমীর ক্যাঞ্থিসন, ইহাই তাহাদের মত। রাজমহল-শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে 
প্রসারিত পার্বত্য ভূমির তলদেশ দিয়! দক্ষিণে বিস্তৃত ঝিল বিল নাল কাহারও মতে প্রাচীন 
তাগীরথীর প্রবাহথাত। বিল-ঝিলশ-নাল। দেখিলেই তাহাকে কোন নদীর পরিত্যক্ত খাত, 
গুধু নব-ভূমির ক্ষেত্রেই বলা যাইতে পারে। কিন্ধু ভাগীরথীর পক্ষে নিয়ভূমি ছইতে উচ্চতর 
মালভূমির উপর দিয়! প্রবাহিত হওয়া ভূবিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়! একেবারেই অসম্ভব। গঙ্গার 
খাত হইতে ভাগীরথীর উৎসমুখ অনেক উচ্চ। একমাত্র বর্ষাকালে যখন গঙ্গার প্রবাহ 
ফুলিয়! কাপিয়! ছুই কূল ভাসাইয়! দেয়, শুধু তখনই তাগীরথাখাতে সামান্ত জল প্রবেশ করে। 
মুশিদাবাদ ছেলার ভূমি পুরাভূমি,__গৈরিক পার্বত্য ভূমি। আর গঙ্গ! প্রবাহিত কোমল দো- 
আশল! নবভূমির উপর দ্িয়। নদী প্রবাহ প্রাকৃতিক নিয়মে নিনভূমির উপর দিয়! খাত রচন। 
করে। বর্ষায় প্লাবিত গঙ্গার অলরাশির কিছু অংশ সুতি-জঙ্গীপুরের নিকট দিয়! প্রবাহিত 
হুইত। বর্ষার অবসানে ইহার শু খাত হইত গাঙ্গিনিকা। ইহাই ত স্বাভাবিক। 

ভাঙ্গীরথী, গঙ্গার প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ। এই জন্ত গঙ্গার মাহাআ্ের 
অধিকারিনী, ইহাও শ্বতঃসিঙ্ধ বলিয়া অনেকে মনে করেন। পল্স! বা পদ্মাবতী গঙ্গার 
অর্ধাচীন শাখা,_এই কারণে তাহার কোন মাহাত্ব্য নাই, এঁতিহাও নাই, এই 
ধারণারও কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। টলেমী যুগের ও প্রাচীন বঙ্গদেশের গঙ্গাপ্রবাহ ও 
জনপদসমূছের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা! একটি ছুর্নহ ব্যাপার। প্রাচীন ও আধুনিক 
কালের তথ্যের অম্পষ্টতার দরুন কল্পনার আশ্রয় লওয়! অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কল্পনা 
যুক্তিকে অঙ্থসরণ করিবে । বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কল্পনাকে নিয়োগ করা 
অবাঞ্চিত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ষে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়! প্রবাহিত ছিল এবং এই প্রবাহই 
যে. তাগীরথী, ইহা! ধরিয়। লইয়! প্রমাণপঞ্জী বিস্তাম করিয়। অনেকেই নিদ্ধ নিজ মত 
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প্রতিষ্টা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গঙ্গারিভি এই প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, ইহাই 
তাহাদের মত। কেহ কেহ রাজমহল-শৈলমালার পানদেশ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত পার্বত্য 
ভূমির তলঙেশ দিয়া ঈক্ষিণে বিস্তৃত ঝিল-বিল-নালাকে ভাগীরধীর প্রাচীনতম খাত বলিয়াছেন। 
এই প্রস্তাব অবাস্তব ও তৃবিজ্ঞানবিরোধী। গঞ্জার খাত হইতে ভাগীরতীর উৎসমুখ অনেক 
উচ্চ। বর্ধাসমাগমে গঙ্গার জল ফুলিয়া ফাপিয়! উঠিলেই ভাগীরঘীথাতে জল প্রবেশ করে। 
গজ নরম ও নমনীয় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। 
গঙ্গার পৃরাতূমির উপর দিয়া প্রসারিত হওয়া! অসম্ভব। গঞ্জার এই শাখা প্রাচীন কাল হইতে 
জঙ্গীপুরের উচ্চ গৈরিক পুরাভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মরুনদীর মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। 
ভাগীরথী গঙ্গার এঁতিহ্থ ও মাহাত্ম্য দখল করিয়া লইয়াছে। ইহা অনেকট। জবর- 
মখল। গঙ্গার পতিহা ও মাহাত্ব্যের উত্তরাধিকার গঙ্গার সকল শাখারই সমান প্রাপ্য। 
যদি বলা হয়--ভাগীরথা প্রাচীনা, এই কারণে সবটুকু মাহাত্থ্যই তাহার ; তাহা হইলে বলিব, 
ভাগীরথী প্রাচীনতম খাত নহে, বরঞ্চ অর্বাচীন। ইহ! প্রধান প্রবাহও নছে। পক্সা- 
কান্ধেরীথনই প্রধান শাখা। কি করিয়! ভাগীরথী অর্বাচীন হুইয়াও, অপর সকল শাখাকে 
বঞ্চিত করিয়া, গঙ্গার সবটুকু মাহাত্ব্য আত্মসাৎ করিল? টলেমী ও পেরিপ্লাসের মতে 


পদ্প/-কাম্বেরীথন গঙ্গার প্রধান প্রবাহ, তীর্ঘমহিম! প্রাপ্য ইহারই। প্রবাদ আছে £ মান্ষের 
মুখেই জয়, মানুষের মুখেই ক্ষয়। পাল-আমল ছিল বঙ্গদেশে বৌদ্ধ যুগের আমল। 
বৌদ্ধ যুগে হিন্দু ছিল) কিন্তু তাহার! ছিল মুষ্টিমেয় ও নির্জীব। বৌদ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত 
গঙ্গার মাহাত্্য লইয়! বৌদ্ধরা মোটেই মাথ! ঘামাইত না। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব 
অপেক্ষাকৃত কম ছিল। দক্ষিণ হইতে বিভিন্ন আক্রমণকারীর সহিত অনেক হিন্দু আসিয়া 
রাঢ়ে রছিয়া গেল। সেন-রাজারা ছিলেন গৌড়! হিন্দু। তাহাদের পৃর্ব্বের শূর-রাজারা 
হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন চাহিয়াছিলেন। শুর ও সেন-রাজারা৷ পশ্চিমবঙ্গে ধর্মবিপ্নবের 
সুচনা করিলেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী, বল্লালী কৌলীন্তের গল্পকথা, আর 
লক্ষণসেনের বৈষ্বধর্মবুসম্পরকিত আগ্রহ এই বিপ্লবের ইঙ্গিতই জানায়। হিন্দুধর্মের প্রতি 
সকলকে, বিশেষ করিয়৷ বৌদ্কগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্ নুতন করিয়া ধর্কাহিনী রচিত 
হইতে লাগিল। নবখনিত ভাগীরথীখাতে গঙ্জাকে অন্ুপ্রবিষ্ট করিয়৷ গঙ্গার সমস্ত মাহাত্বয 
ভাগীরথার উপর আরোপ করা হুইল। গঙ্গা'ম্নান সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গীভূত হইল। 
গঙা-ন্বানের উপর অভতিরিঞ্ঞ জোর দেওয়ার কারণ, অর্ধাচীন-থাতকে পবিভ্রতম বলিয়া! 
গ্রহণ করাইবার প্রচেষ্টা। ব্যারাকপুর ও গোবিন্াপুর-পট্টোলি হইতে জানা গিয়াছে, 
দ্বাদশ শতাব্দীর ভাটপাড়। হইতে বেতড় পধ্যন্ত গঙগ! ভাগীরঘী ছিল না। ভাটপাড়ায় 
*তিখও,* আর বেতড়ে জাহ্ুবী। জাহ্বীকে মোটেই পবিভ্র বল! হয় নাই। এই প্রবাহের 
উপর কোন গুরুতবই দেওয়া হয় নাই। ভাগীরথী গঙ্গার প্রশস্তি ধোয়ীর কাব্যেই প্রথম 
পাওয়া গেল। এই সময়ে গাঙ্গিনিক! তাগীরথী হইয়াছে । বৌদ্ধসংম্পর্শে পদ্ম তখন 
অপাংক্তেয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি পুনকুজ্জীবনের ফলে, রাঢ় অঞ্চলে নবশ্হন্দুত্ের প্লীবন 
আসায় অর্বাচীন ভাগীরথীর মাহাত্ব্য লোকমুখে গীত হইতে লাগ্নিল। সেন-আমলে 
সংস্কতির কেন ব্গ হইতে রাঢ়ে স্থানান্তরিত হইল। 

এই প্রবন্ধে গুধু ভাগীরথীপ্রবাছের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল। অস্তান্ত প্রবাহুপথের 
আলোচন! সময়াস্তরে করার ইচ্ছা! রহিল। : 
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অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


৪। বিভ্ানুজ্দরের দশন ও সমাগম সম্থন্ধে পরামর্শ 
ক। বিষ্তা কতৃক মালিনীকে বিনয়। 
আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য গোবিন্দাসের বিগ্তানুন্দরে লিখিত আছে, 
মাঁজিনী ম্ু্দর কতৃক রচিত মাল! বিস্তাকে উপহার দিলে, বিস্তা যখন মালা! লইয়! 
হরগৌরীর পার্পন্মে উপহার দিলেন, তখনই যেন দৈব বলে মালার রচক সমন্ধে তাহার 
সনেহ হইল-_ 
প্গুবৎ করি কন্ত। রহিল এঁমনে। 
লজ্জায় উঠিয়। বৈসে চাহে সখি পানে ॥ 
কহ গে! কহ গো (তুমি) শুন মালিয়ানী। 
এ ফুল গাখিল কে বা কহ দেখি গুনি॥” 


মালিনী কহিল যে, স্থন্দর নামে তাহার এক বুহিনীনন্দন তাহার গৃহে আসিয়াছে; সেই 
এই মাল! গীধিয়াছে। বিস্তা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তখন সে স্বীকার 
করিল-_ 
“মাল্যানী বলেন কন্ত। মোর কিবা ওর। 
সার্থক পুজিলা তুমি তবানীশঙ্কর ॥ 
কত কাল ছিল কণ্তা তোমার আরাধনা । 
বে কারণে পাইল। বর মনের বাসন! ॥ 
যেন রূপ তেন গুণ বিস্তার নাহি অন্ত। 
ধর্মেতে ধামিক বড় অতি গুণবস্ত ॥ 
মরেছিল মালঞ্চ মোর এ বারো! বৎসর । 
কুমারের অন্থভাবে ফুটিল সত্বর ॥ 
গুফ কাষ্ঠ মঞ্জরিল দেখি চিত্রময়। 
মাগ্ধষের শকতি কন্তা যেমত কত নয় ॥ 
মরিলে জীয়াতে পারে হারালে পাবে দিতে । 
কুমারের গুণ ধর্ম না পারি বলিতে ॥” 
এই সব কথা শুনিয়া যখন বিস্তার অঙ্গ অবশ হইল, তখন তাহার সখী তাহার 
মনোভাব বুঝিয়া মালিনীকে ভিজ্ঞাস। করিল, কিরূপে তাহার সহিত কথাবার্ড৷ ও দেখাস্ুনা 
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হইতে পারে। মালিনী তাহার কোন সদ্যুক্তি দিতে ন! পারায় চিত্ররেখ! তাহাকে এই 


পরামর্শ দিল--. 
“কুলের দোল! দেহ গিয়! মহাপ্রভুর তরে। 


সঙ্গীত বেড়াও তূমি নগরে নগরে ॥ 
এই চিহ্ন থাকে যেন কুমার ছুন্দর | 


শঙ্খ ঘণ্ট! হাতে দিব্য'*"চামর ॥৮ 
কৃষ্টরাম ও তাহার অনুকরণে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, মাল! দেখিয়! ও লিখন পড়িয়া 


বিস্তা উৎকন্ঠিতা হইলে সথীগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বিস্তার এই উৎকণ্ঠাবস্থা 
কষ্খরাম সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাম প্মালাপৃষ্টে বিগ্তার উৎকণ্ঠাবস্থা" শীর্ষক একটি 
প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিয়াছেন। বিমলা তিরঙ্কত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ন্ুতরাং 
তাহাকে সে দিন আর কিছু বলা হইল না। কৃষরাম লিখিতেছেন__ 


“মালাটি লইয়! হাতে লুঙগর লিখন তাতে 
যত্ব করি পড়িল সকল। 

বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পুজার ধ্যান 
সথীগণে গুনি কুতৃহল ॥ 

বাসনা নাই যে থাই বসিতে না পারে রাই 
শুইলে দিগুণ বাড়ে জালা । 

বিফল হইল অতি প্রভাত হইলে রাতি 


| প্রাণ পাই দেখিলে বিমল ॥” 
রামপ্রসাদ লিখিতেছেন-- 
প্লান করি বিধুমুখী হাদয়ে পরম হুখী 


পৃজে ইষ্ট দেবতা সারদা। 

চিকন গ্রাথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল 
অনিমিথে নিরখে প্রমদা ॥ 

দেখিয়। পুণ্পের হার পৃজ৷ করে কেব৷ তার 
ধ্যান জ্ঞান ছুই গেল দূরে। 

কাছে ডাকি গ্থুলোচন! পাতি পড়ে বিচক্ষণ 
অব্যাজে যুগল আখি ঝুরে॥ 

মনেতে জানিল এই পুক্কষ রতন সেই 
দরশন পাইৰ কিরূপে। 

তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে জিউ যায় 
সী প্রতি কছে চুপে চুপে ॥ 

“হেদ্দে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই 
ফিরা আমি পায় ধরি তার। 
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যদ্দি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোষ 
শুনি গে! মকল সমাচার ॥ 

কারে ঘরে দিল! ঠাই বুঝি বা! তেমন নাই 
বিগ্ভাধর ধরণী মগুলে। 

বিরহিণী দেখি আম৷ প্রসন। হইসা! শ্াম। 
বিধু মিলাইল1 করতলে ॥ 

সথী কয় 'ধৈধ্য €ও আজিকার দিন রও 
প্রভাতে পাইবা দেখা হীর|। 

এতই কেন উন্মত্ত মিলিবে সকল তত্ব 
জিজ্ঞাস! করিও দিয়া কির! ॥, 

বিস্তা বলে “বল বটে এখনি প্রমান ঘটে 
আজি সে বাচিলে হইবে কালি। 

হের ক্ঠাগত প্রাণ ঝাঁট কর পরিক্রাণ 
সব শেষে যত দেও গালি ॥/ 

বুঝি হার! গুন তার! কহে 'সার৷ হও পর! 
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে। 

রাণী ঠাকুরাণী যথা যাই তথ! সব কথ! 
নিবেমন করি তাঁর কাছে ॥! 

তয় দর্শাইয়! নান! জনে জনে করে মান। 
কষ্টে শ্রেষ্টে সান্তাইয়! রাখে। 

গ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথপিলে 


বালির বন্ধন কোথা থাকে ॥" 


রামপ্রসাদের বিগ্তা মালা দেখিয়া ও সুন্দরের লিখন পড়িয়! তাহাকে পাইবার জগ্ত 
উন্মত্ত! হইয়া! পঁড়িলেন। অবিবাছিতা! রাজকন্তার অজ্ঞাত, অপরিচিত ও অধৃষটপূর্ব যুবকের 
সামান্ত একটু লিখনে এনসপ অধৈধ্য হওয়। মোটেই শ্বাতাবিক হয় নাই। 


পূর্বেই বলিয়াছি, কুষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী লিখন দিয়াই তিরম্কত হ্ইয়! 
চলিয়! গিয়াছিল। ছু'তরাং বিস্তা লিখন পড়ার পর সে দিন তাহার সহিত আলাপ করিতে 
পারেন নাই। পরদিন মালিনী ফুল দিতে আসিলে বিগ্বা তাহার নিকট পূর্বদিনের 
ব্যবহারের জন্ত ক্ষম] চাছিলেন এবং হুঙ্দরের সমাচার জানিতে চাহিলেন। এই বর্ণনায় 
কষ্ণরাম ও রামপ্রসাণ, উভয়েই বিশেষ কবিত্ব প্রার্শন করিতে পারেন নাই। 


তারতচন্ত্রের বিদ্যা হীরার সমক্ষেই কৌটা! খুলিয়া! ফুল হইতে নিক্ষিপ্ত ফুলশরবিষ্ধা 
হুইয়! ও শ্লোক পড়িয়। ব্যাকুল হইলেন ও হীরাকে বিণয় করিয়া কহিলেন, 


১৭৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 

”“কহ ওলে৷ হীরা তোরে মোর কির! 
বিকল করিলি কলে। 

গড়িল যে জন সে জন কেমন 
বিশেষ কহ না ছলে। 

হীর! কহে “গুন কেন পুন পুন 
হান সোহাগের শুল। 

কহিয়! কি ফল বুবিছ্ধ সকল 
আপন বুদ্ধির ভুল॥ 

এন্প তোমার যৌবনের তার 
যগ্ঘ$পি ন। হৈল বিয়া। 

কোথ! পাৰ বর তাবি নিরস্তর 
বিদরে আমার হিয়া। 

যে জিনে বিচারে বরিবা' তাহারে 
কোন্‌ মেয়ে হেন কছে। 

যে তোম! হারাবে তারে কৰে পাবে 
যৌবন তাছে কি রে ॥ 

যৌবনে রমণ নছিল ঘটন 
বুড়াইলে পাবে ভালে। 

নিমাঘ জালায় তরু জলে যায় 
কি করে বরিষাকালে ॥ 

দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায় 
নাছি কুচে অরজল। 

পাইয়! হুজন রাজার নন্দন 


রাখিগ্ু করিয়া ছল ॥” 


ইহার পর হীর। শুক্মরের পরিচয় দিল এবং তাহার পর বলিল-- 


*তোমার লাগিয়! নাগর রাখিয়! 
গালি লাভ €হছল মোর। 
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়! 


সেই জন কহে চোর ॥” 
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হীরা এই বলিয়। চলিয়! যাইবার ছল করিলে বিদ্া তাছাকে মাথার কিরা দিয়! 
ফিরাইলেন। বি্াকে কাতর! দেখিয়] হীরা তাহার কাণে কাণে সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিল। 


৬০ ৰখ ] বাংল। ভাষায় বিগ্যান্ুম্দর কাব্য ১৭৯ 
খ। নুঙ্গরের বূপবর্ণন! 


গোবিনদাস সুগারের রূপবর্ণন। করেন নাই। কৃষ্ঠরাম মালিনী কক ন্বন্পারের পরিচয় 
দান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই তাৰে তাহার বূপবর্ণন! করিয়াছেন,_ 


“ন্নার তাহার সত শুন মুরতি। 
রূপে গুণে অনুপম কৰি বৃহস্পতি ॥ 
যশ নিরমল অতি প্রতাপে তপন। 
অঙ্গ ভঙ্গ দেখে অঙ্গ তেভিল মদন 
অমিয়! জড়িত কথা অতিশয় ভাল। - 
কিরণেতে নিবিড় আধার করে আল: 
দেখিয়! তাহার রূপ ছেন লয় মন। 
জিয়াইয়া দিল হর মকরকেতন। 

ধরণী মণ্ডলে বুঝি নাহি তার তুল। 
দরশনে কামিনী কেমনে রাখে কুল ॥” 


রামপ্রসাদ এ প্রসঙ্গে সুন্দরের রূপবর্ণন। করেন নাই। বলরাম লিখিয়াছেন, বিগ্ত! সুনারের 
পত্র পড়িয়। মালিণীকে তাহার ভগিশীপুত্রের রূপবর্ণন! করিতে বপিলে মালিনী_- 


"যোড় করি পাণি কছেন মালিনী 
গুন বৃপতির সুতা । 

ভাগিনা আমার বরণ তাহার 
যেন কনকের লতা! ॥ 

তাহার বরণ তপত কাঞ্চন 
মুখ শরদের চাদ । 

তার মধ্যগ্থান কেশরিগঞ্জন 
রূপ যুবতীর ফাদ ॥ 

গিধিণী গঞ্জন যুগল শ্রবণ 
কদলী বিশেষ উরু। 

বিমবর জিনি বাহুর বলনি 
কামের কামান ভৃরু ॥ 

চরণ যুগল রকত কমল 
তাছে পড়ি কাদে বিধু। 

তাহার পোচন খঞ্জন গঞ্জল 


বচনে বরিষে মধু ॥ 
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মাথার চিকুর ঠেকয়ে নুপুর 
আম্বাইয়া থাকে ববে।১ 
অলিরথ নাথ একোদর জাত 
নাসিক! ভুলন খগে ॥ 
কবিবিশারদ মনোহর পদ 
কালিদাস নহে তুল। 
সর্বগুগধর আমার হুদার 
সেই গ্যাথা! দিল ফুল॥ 
বিশংতিবৎসর বয়েস তাহার 
দেখিতে যেমন ভূপ। 
মার কাট কিবা মনে লয় ষেব 
কহিল আমি স্বরূপ ।" 
বিস্তা তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিজেই বলিলেন যে, সয়োৰরে 
স্লান করিবার সময় তাহাকে দেখিবেন। 
দ্বি্ রাধাকান্তের দুন্দর মালিনীর অপেক্ষ! ন! রাখিয় দেবীদতত কজ্জল পরিয়! শ্বয়ং উপবনে 
গিয়। বিষ্তাকে দেখিয়াছেন এবং বিস্তা কামের পৃজ! করিলে কজ্জল মুছিয়! তাহাকে দর্শন 
দিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে কৰি তাহার রূপবর্ণন! করিয়াছেন-_- 
*্মনোতবরূপ ভিনি আভূত রূপ । 
ভূবন মোহন অপরূপ রসকৃপ ॥ 
আভজাম্ু লম্িত বাহু নাতি স্থগতীর। 
নাসিক! উপরে অতি দ্িনি মণ্তকীর ॥ 
মঞ্জুল লোচন কঞ্জ থঞ্জন গল্জিয়া । 
অনবস্ মধ্য মত্ত কেশরী জিনিয়া | 
করিবরকর জিনি উরুর বলন। 
কনক কপাট বক্ষতট স্ুশোভন ॥ 
বালেন্দ নিশ্দিত মুখ ভূরু নুগঠন। 
ললাটে অষ্টমী ইন্দু জিনি গঠন ॥” 
মধুনুন বিভ্ঞাম্বনারের দর্শনের পর বি্তার মুখ দিয়! হ্ুদদরের রূপবর্ণন! করিয়াছেন__ 
*কি রূপ দেখিস্থু সথি প্রবল মোহুন। 
তিলেক দেখিবামাত্র জ্রবিলেক মন ॥ 


১। পুরুষের আপাঘবিলন্বিত কেশ ও তাহার পদে নুপুর, এ বর্ণন। মিতাস্ত ছুর্বল। বোধ হয়, 
কষিত। মিলাইথার জঙ্ই ইহার জবতারণ! কর হুইয়াছে। 
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জিনিয়া কুস্মধ তচ্থ মনোহর । 
ঈষৎ হাঁসনি কিন্তু বদন সুনগর । 
শিধিনী তাপিত দেখি শ্রবণ মুগল। 
অপরূপ তি দোলে মকর কুগুল। 
বিহগনায়ক জিনি নাসিক! উজ্জ্বল । 
কিবা সে দেখিস সখি নয়ন চঞ্চল ॥ 
পুকষ রতণবর রূপে গুণে মানি। 
কমল কানন বন বাহুর বলনি ॥ 
যঙ্দি বা মিলায় বিধি পুরুষ রতণে। 
তবে সে মানিব হার বাচ্ছর বন্ধনে ॥ 
পুনরপি কছে ধনী হুইয়া বিকল। 
কেবা সে দেখিবু সখি চাচর কুস্তল॥ 
অপরূপ যুগল কামধনু থানি। 
যুড়িয়! মারিল বাপ বন্ধিম চাছনি ॥” 
উজ্ত ছুইটি বর্ণনায় কাব্য নিতাস্ত ছুর্বল এবং ভাবও অতি সাধারণ। কবিচুড়ীমণি 


তারতচন্ত্র লিখিতেছেন,- 
“দেখিয়! কাতর৷ হীরা মনোহর। 


কহিছে কাণের কাছে। 

রূপের নাগর গুণের সাগর 
আর কি তেমন আছে ॥ 

বদন মণ্ডল চাদ নিরমল 
ঈষদ গ্োফের রেখা। 

বিকচ কমলে যেন কুতৃহুলে 
ভ্রমর পাতির মেখা॥ 

গৃধিনী গঞ্জিত মুকুত৷ রঞ্জিত 
রতিপতি শ্রুতিযূলে। 

ফাস জড়াইয়া গুণ চড়াইয়া 
থুল তূরু ধন্ধ হলে ॥ 

অধর বিদ্ুর খাইতে মধুর 
চঞ্চল খন আখি। 


২। সাহ্তত্যি-পরিষং-সংক্ষরণে “গুণ গু'ড়াইয়া” বলিয়া যে পাঠ আছে, তাহ! ঠিক নছে। 
ইছাতে কোন অর্থ হয় না। “চড়াইয়।' পাঠই সমীচীন বলিয়' মনে হুয়। টীফায় অবন্ঠ গুতাইয়া 
শবের অর্থ "টালিয়া, কর! হইয়াছে । কিন্তু তাহ1 কষ্টকল্পন] | 
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মধ্যে দিয়! থাক বাড়াইল নাক 
মদনের গুকপাখি ॥ 
আজাছু লঙ্ষিত বান নুবলিত 
কামের কনক আশ!। 
রসের আলয় কপাট হৃদয় 
ফণিমণি পরকাশা॥ 
যুবতীর মন সফরী জীবন 
নাভি সরোবর তার। 
ব্িবলিবঞ্ধন দেখয়ে ষে জন 
তার কি মোচন আর ॥ 
দেখিয়৷ সে ঠাম জিয়ে মোর কাম 
এত যে হৈয়াছি বুড়া । 
মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই 
ভারত রসের চুড়া ॥” 
ভারতচন্ত্রের বিচ্যা অন্তান্ত কবির বিগ্ঠার স্তায়. নির্লজ্জার মত স্বয়ং তাহার রূপ বর্ণনা 
করিতে মালিনীকে অন্থরোধ করেন নাই। মালিনী তাহার কানে কানে যে ম্ুন্দরের 
রূপ বর্ণন করিয়াছে, তাহাতে রস জমিয়! উঠিয়াছে। 


গ। বিগ্াস্ুম্দরের দর্শন 


পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাস নগরসংকীর্তনচ্ছলে বিদ্াুঙ্গরের দর্শনের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। গোবিন্দদদাস লিখিতেছেন,_ 


»্শঙ্খ ঘণ্ট। চামর লইয়া ও নুদার 
রহিয়াছে মহাপ্রভূ ধরে। 

লইয়া ফুলের দ্বোলা নানা রঙ্গে করে খেল! 
উপস্থিত রাজার ছুয়ারে ॥ 

চতুভিতে নৃত্য গীত রাজদ্ারে উপনীত 
নানাবিধি বাস্ধের বাজন। 

ছেন কালে চিত্ররেখা হুন্দরে করায় দেখ 


করাঙ্গুলি দিয়। ততক্ষণ ॥” 
কঙ্ণরাম বিস্তারের দর্শনপ্রসঞ্ বর্ণনা করেন নাই । রামপ্রসার্দের বিস্তা যালিনীকে 
ম্ানছলে যুবরাজকে দেখাইতে অছুরোধ করিয়া, তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া! গলার 
হার পুরস্কার দিলেন। হারা হষ্টচিত্তে ছুন্বরকে আসিয়া সংবাদ দিল। বিগ্তা বাতায়নতলে 
বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, হ্বন্দর বকুলতলায় সরোবরতীরে ত্বানার্থ উপস্থিত হইলেন। 
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এখানে রামপ্রসাদ সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। যে বকুলতলায় হীরা! হুন্দরের 
সাক্ষাৎ পাইয়া ছিলেন, রাজবাটীর অস্তঃপুর হইতে তাহা! যে দেখা যায়, তাহার কোন আভাস 
রামপ্রসাদ পূর্বে দেন নাই। ইহ যদ্দি রাজবাড়ীর মধ্যে কোন সরোবর হয়, তাহা হইলে 
প্রাচীরবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে সুন্দর প্রবেশ করিলেন কিরূপে, তাহাও লিখেন নাই। 
রাজবাড়ীর অগ্তঃপুরের বাতায়ন হইতে বিদ্ধ দুরবতী সরোধ্রতীরস্থ হুন্দরকে কিরূপে 
দেখিলেন, তা বুঝিবার উপায় নাই। যাহ! হউক, বিগ্যান্্ন্দরের এই দর্শনপ্রনঙ্গ রামপ্রসাদ 
একটু বিশধভাৰে বর্ণনা করিয়াছেন। “বিস্কা সুন্দরের পরম্পর দর্শন,” প্নুণ্দর দর্শনে বিগ্তার 
সথীর প্রতি উক্তি” ও “[বগ্া! দর্শনে ন্বনদরের মোহ” এই তিনটি প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ বিগ্যান্ন্দর 
দর্শন বর্ণন! করিয়াছেন। তিনি শব্দালঙ্কারের ঘট। করিয়া এই তিনটি প্রসঙ্গ বর্ণন৷ করিয়াছেন। 
নিয়ে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ দিলাম__ 


“বন-ম-ত্ত-হত্তী-মন ছুষ্টাচারী বড়। 
ক্ষমান্চুশক্ষেপে কর কুস্তে দড়দড়॥ 
রসমই কহে সহ প্রতিজ্ঞ! তাবত। 
্মরশরে তেদ তনু শহেক যাবত ॥ 
ক্ষমান্ুশ থোয়া গেল অনঙ্গ অলপে। 
মনমত্্-বারণ বারণ হবে কিসে ॥ 
কান্ততম্ন এ কান্ত একান্ত মোর বটে। 
আর ইচ্ছ! শাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥” 


গু ্ী ঠা 


“নুর স্বন্বর খর এই বটে আলি। 
দড় দড় কি কব কহ কি শুনে আলি। 
স্বর্ণ ন্থবর্ণ জিনি মুখ কমলজ । 
কিরূপ কিন্ধূপ করি কল কমলজ ॥” 


রা গু ডি 
কি রূপসী অঙ্গে বসি অঙ্গ খসি পড়ে। 
প্রাপ দে কত সহে নাহি রহে ধড়ে। 
মধ্যে ক্ষীণ কুচ পীন শশহীন শশী। 
আন্চবর হাস্তোদর বিশ্বাধর রাশি ॥ 
নাসাতৃল তিলফুল চিন্তাফুল ঈশ। 
বাক্যস্থরি ুধাবুষ্ট পোলদৃষতি বিষ |” 


বলরাম বিদ্কা ও নুন্দর উভয়কেই একই সরোখরে জান করিতে লইয়া গিয়াছেন এবং 
,সইখানেই উভয়ের দর্শন বর্ণনা করিয়াছেণ। বলরামের বর্ণনা শ্বন্দর ও সহজ-- | 


১৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪খ সংখ্যা 


“ছিরদ গামিনী রজে কর দিয়া সথী অঙ্গে 
রুছছঝুছ চরণে নূপুর । 

অলঙ্কার ঝলমলি শ্রবণে কনক বৌলি 
ললাটেতে ন্বরঙ্গ সিম্দুর ॥ 

অতি ন্বকোমল তু রৌজ্জে মিলায় জঙ্ 
সীগণ আৎসাদিল শিরে। 

সথী অঙ্গ দিয়া হেলে রাঁজহংসিনী চলে 
কুরজনয়নী ধীরে ধীরে ॥ 

গেল সরোবর অলে সথী সঙ্গে অলে উলে 
করিবারে জলেতে বেহারে। 

মালিনী নাছিক জানে ভাবিয়া আপন যনে 
অন্ত ছলে চলিল! কুমারে ॥ 

মাখি নারায়ণ তৈলে কুমার ম্নানের ছলে 
সয়োবরে হৈল উপনীতে। 

ছহে ছছা করে দৃষ্টি যেন চক্রে সুধাবৃহি 
চিত্র ষেন নিমিল রীতে ॥ 

ছুছে নেহালয়ে রূপে পড়িয়া মদন কৃপে 
সুই ঘাটে থাকি ছুই অন। 

অন্ত ছলে কথ! কছে কেহ নাহি থরে 
অন্ত ছলে অন্ত বিবরণ 

অন্ত ছলে কছে কথা কুমারী কুমার তথ! 
ছঁহাকার সক্কেত বচনে। 

কালীপদ সরসিজে ভণে বলরাম দ্বিজে 


কাছে থাকি অন্ত নাহি জানে ॥” 

ইহার পর বলরাম বিস্তান্থুদারের সক্কেতে আলাপ বর্ণন! করিয়াছেন ও গীতগোবিশ্দের 
হুইটি শ্লোক উদ্ভৃত করিয়াছেন। 

বলরামের স্তায় মধুস্দনও বিস্তান্দরের সরোবরতীরে দর্শন বর্ণনা! করিয়াছেন। বিস্তাই 
মালিনীর নিকট সরোবরে প্লান করিবার ছলে ন্ল৷ারকে দেখিবার ইচ্ছ। গ্রকাশ করেন। স্থন্মর 
সম্মত হইলে উভয়ে সঙ্কেতমত সরোবরতীরে মিলিত হইলেন। মধুন্দন এখানে মালিনীকে 
দিয়া উভয়ের পরম্পরের সছিত পরিচয় রাইন! দিয়াছেন, তাহ! মোটেই শোভন হয় নাই। 

তারতচঙ্জ্রের বিভ্ত! মালিনীর মুখে স্থন্দরের রূপবর্ণন৷ গুনিয়! তাহাকে দিব্য দিয়। বলিলেন 
“কোন মতে দেখাইতে পার নাকি মোরে 1" বিস্তার মনে হইল, এই ব্যক্তিই তাঁহাকে, 
বিচারে অয় করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন-_- : 


৬০ নর্থ বাংল! ভাষায় বিগ্যানুন্দর কাব্য ১৮৫ 


“ভাবিয়া মরিয়াছিছু প্রতিজ্ঞ! করিয়া! । 
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া । 
এতদিনে শিব বুঝি হেলা অন্থুকুল। 
ফুটাইল ভগবতী বিবাছের ফুল ॥” 
তাহার পর কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে, তাহ! ভাবিয়া বলিলেন-_ 
“মোর বালাথানার সমুথে রথ আছে। 
ধাড়াইতে ত্বাহারে কছিবে তার কাছে ॥ 
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার । 
সেই ছলে দরশন করিব তাহার |" 
তাহার পর বিদ্যা-_ 
“কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী । 
রতিদান ছলে তারে পাঠাইল৷ রতি ॥" 
ফুলের রতিকামের সঙ্গে কামের মৃতিটি রাখিয়া রতিটি ফিরাইয়৷ দিলেন। চিত্রকাব্যে 
পরিচয় দিলেন-_- 
“সবিতা পঞ্ভাধুজানাং ভূবি তে নাগ্ভাপি সমঃ। 
দিবি দ্েবাস্ত! বস্তি ছিতীয়ে পঞ্চমেপ্যছম্‌ ॥” 
এই গ্লোকটি অন্ত কোন কাব্যে বা সংস্কত বিদ্তানন্দরেও নাই। সম্ভবতঃ ইহ! ভারতচঙ্রের 
নিজ রচন|। 
এইখানে একট! প্রসঙ্গ উল্লেখ করা নিতাস্ত আবশ্াক | কৃষ্ণরাম, রামগ্রসাদ ও ভারতচজ্ 
বিস্তান্ুন্দরের সাক্ষাৎ হইবার পুর্বে মালিনীকে দিয়! বিদ্কার উৎকণ্ঠার কথ! হুন্দরকে 
বলাইয়াছেন এবং বিস্তাকে দিয়া দেবীর আরাধন! করাইয়াছেন। আকাশবাণীতে দেবী 
সুদরকেই বিস্তার ভাবি স্বামী বলিয়! আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্ত্র ইহাতে একটু 
বিশেষত্ব করিয়াছেন-_ 
*এইরূপে মালিনীরে করিয়৷ বিধায়। 
বড় তক্তিভাবে বিদ্যা! বসিল৷ পুজায় ॥ 
পুজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর। 
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে জুন্দর | 
পাগ্য অর্থ্য আচমন আসন ভূষণ। 
দেবীরে অপিতে করে বরে সমর্পণ ॥ 
সুগন্ধ সুগন্ধি মাল! দেবীগলে দিতে। 
বরের গলায় দিন এই লয় চিতে॥ 
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রধক্ষিণ। 
আকুল হুইল পূ! হয় অঙ্গহীন ॥ 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রক। [ ৪খ সংখ্যা 


ব্যস্ত দেখি তারে কালী কছেন আকাশে । 
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥ 
পু! না! হইল বলি না! করিহ ভয় । 

সকলি পাইগু আমি আমি বিশ্বময় ॥* 


বিগ্ভার এই তন্ময়তা এবং দ্নেবীর বিগ্ভাকে আশ্বাস অন্ত কোন কাব্যে নাই। কবির এই 
কল্পন। ভাব ও রসে অপুব। 

ভারতচঞ্ বিস্তানুদারের দর্শন অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। মালিনী ছ্বন্দরকে লইয়৷ 
রথতলায় রাখিয়! বিগ্তাকে সংবাদ দিলে-- 


"আথিবিধি শ্বন্দরে দেখিতে ধনি ধায়। 
অনুলী হেলায়ে হীর! ছু হারে দেখায় ॥ 
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ । 
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥ 
শুতক্ষণে দরশন হইল ছু'জনে। 
কে জানে যে জানাজানি মঞ্জনে হ্বজনে ॥ 
বিপরীত বিপরীত উপম! কি দিব। 
উর্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥ 
দুহার নয়ন ফাদে ঠেকিয়। দুজনে । 
ছুর্ঁনে পড়িল বান্ধ! ছুজনের মনে ॥ 
মনে মনে মনমাল! বদল করিয়া । 
ঘরে গেল৷ ছুহে দুহা হৃদয় লইয়! | 
আখি পালটিয়৷ ঘরে যাওয়। হল কাল। 
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল ॥” 

এই বর্ণন| সংক্ষিপ্ত হইলেও অপর সকগ কবির বর্ণন! হইতে রসধন। 


ঘ। ন্ুন্দরসমাগমের পরামশ 


গোবিন্ধধাস লিখিয়াছেন, মালিনী বিগ্তার সহিত স্থন্দারের মিলনের কোন ব্যবস্থাই 
করে নাই । এমন কি, অন্থান্ত বিগ্যান্ন্ছরের স্থায় পিতাকে জানাইয়! বিবাহের ব্যবস্থ! করিবার 
কথাও বলে নাই। সে ছুন্ঈরকে বিষ্তার সহিত সাক্ষাৎ করাইয় দিয়া, যখন বিস্তার ভবনে 
সংকীর্ভনের প্রসাদ মাল্যসহ উপস্থিত হইয়! বলিল-_ 
শ্ঘারী প্রহরী তারা বড়ই চতুর । 
কোন্‌ মতে আসিবে তোমার অস্ত্রঃপুর ॥” 


5 বাংল। ভাষায় বিগ্যাস্ুন্দর কাব্য ১৮৭ 


তখন চিন্ররেখা তাহার উত্তর দিল-_ 
“চিত্ররেখ। বলে যন্দি হয় গুণবান। 
তৰে সেই আসিবারে জানিবে সন্ধান ॥ 
চিত্ররেখা বলে তুমি নাহি জান কাজ। 
আসিতে সন্ধান সে জানিবে যুবরাজ ॥” 
মালিনী তাহার পর গৃহে গিয়া সুন্রকে মন্ত্রসিত্ধি করিয়৷ কার্ধসাধন করিতে বলিল। 
একেবারে দৈবের হস্তে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়৷ দিল। নুন্গর সিদ্ধ মন্ত্র জপিয়। মঞ্রের 
গ্রতাপে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিলেন। 
কৃ$রাম লিখিয়াছেন, মালিনী বিস্তার নিকট হইতে নানা উপহার লহয়া আপন গৃহে 
আনিয়। লুদারকে বিগ্ভার মনের ভাব ব্যক্ত করিল ও বলিল,__ 
"কেমতে হইবে দেখ! ভাব মহাশয় । 
তোমা বিনা তার প্রাণ তিলেক না রয় ॥” 
তাহার পর বলিল যে, উভয়েই উভয়কে পাইতে ব্যাকুল হুইয়াছ, কিন্ত মিলিবার 
কোন উপায় নাই। কারণ-.. 
“দিব বিভাবরী জাগে কোটাল প্রহরী। 
এই সে কারণে আমি ভয় বড় করি। 
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে লয়। 


বুপতিরে বলিয়। করছ পরিণয় ॥” 
তাহ। সনিয়া 
শ্ছাসিয়! হু্দর বলে হৃদয় কৌতৃক। 


গোপনে করিব বিতা ইথে বড় স্থুথ॥ 
চোররূপে যুবতী লইয়! করি লীল!। 
অগতের সার সুখ বিধি য৷ লিখিল! ॥ 
পশ্চাৎ শুনিলে রাজ। যে হয় সে হবে। 
সহায় পরম দ্রেবী কোন ছুঃখ নবে॥” 
ইহা। শুনিয়া! মালিনী আর কিছু বলিল না। বলরাম সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই 
বিস্তার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন__ 
| “যে হকু সে হকু আমি লজ্জা পরিহরি। 
গোপতে কুমার আমি স্বয়দ্বর করি |” 
তাহার পর স্থন্মরের সহিত সাক্ষাৎ হুইবার পর বিদ্যা সখীগণকে বলিলেন__ 


গুন সখীগণ দেখিল ম্বপন 
আজ রজনীর শেষে। 
একই হুন্বর বহু গুণধর 


গুইয়াছিল মোর পাশে। 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪খ সংখ্যা 


আপনি ম্বপনে হাসি তার সনে 
হার দিল তার গলে। 

সেই হইতে মোর চিত্ত হইল চোর 
না জানি কি ফল ফলে॥ 

শুন সখীগণ কর আওজন 
কালী পৃজিবার তরে। 

আজ নিশাকালে কালী পৃ্ি ভালে 


তবে মন হয় স্থিরে |” 


ইহা শুনিয়া সখীগণ পুজার আয়োজন করিল । বলরাম লিখিতেছেন__ 
“তেয়াগিয়৷ লাজ বিষ্ঞা করে সাজ 


কালী পুজিবার ছলে।” 
“এথায় সুনর গরিয়। মালিনীর ঘর । 
দিবসে বঞ্চিল ছু'ছে মদনের শর | 
ভাবিল কুমার আমি কি বুদ্ধি কারণ। 
কোন্‌ ছলে বিস্তার মন্দিরে আমি যাব॥ 
যঙ্দি খিড়কীর পথে করিয়ে গমন। 
কোটাল পাইলে লাগ বধিব জীবন ॥” 


এইরূপ নান! চিস্ত। করিয়া, পরে ভাবিলেন-- 
“যেই দিন ঘরে হৈতে করিল গমন । 


একান্ত করিল কালীর চরণ পূজন ॥ 

সেই দিন কেন মোরে দিল আশ্বাসন। 

দরশন পাবে যবে করিবে স্মরণ ॥ 

একান্তে করিয় কালীর চরণ পুর্জন। 

তবে মনোরথ তোমার করিব পুরণ ॥” 
তাহার পর হুম্দর কালীর স্তব করিলেন। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, বিগ্তান্দরের পরস্পর 
দর্শনের পর বিদ্ভা ভগৰতীর স্তব করিলে__ 


“একান্ত কাতরা বিদ্যা তুষ্টা মহাবিগ্ত! আগ্তা 
পড়িল! প্রসাদ জবাফুল। 
শ্রবণে শুনিল এই তোমার হৃদেশ সেই 


আভি নিশি সফল প্রতুল।॥” 
বিস্তা পুলকিতা হইয়া! বাসরসজ্জ1! করিতে লাগিলেন। 


মধুহুদন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, বিস্তা যখন নুরের সহিত মিলন করাইবার অস্ত 
মালিনীকে বিনয় করিতে লাগিলেন, মালিনী তখন বলিল__-প্রাজ! রাণী গুনিলে সর্বনাশ 
হইবে ।” বিদ্যা! পুনরায় অস্থনয় করিলে সে বলিল-_ 


৬০ বর্ধ ] বাংল! ভাষায় বিদ্যানুন্দর কাব্য ১৮৯ 


গ্তবে যদি হয় মনেতে নিশ্চয় 
জানহ ভিব ভারে। 
কোন মতে আসি সেই পরবাসী 
ভেটিব তোমার তরে ॥” 
মালিনী নিজ্জে কোন তার লইল না। বিগ্তা তখন মালিনীকে বলিলেন-_ন্বন্দর যে-কোন 
প্রকারে যেন তাহার গৃছে উপস্থিত হন। মালিনী ন্ুন্দরকে সেই কথ! জানাইপে হুদার 
কলিকার পুজা করিলেন। দেবীর বরে দ্বড়ঙ্গ শৃষ্টি হইল । 
উপরিউক্ত কবিদ্দিগের মধ্যে কেহই কোন যুক্তি দেখান নাই যে, কেন মুন্দর বা বিদ্যা 
প্রকান্তে বিবাহ না করিয়া গোপনে মিলিত হইতে চাহিলেন। ভারতচঙ্্র কিন্ধু সেই সমন্ত। 
পুরণ করিয়াছেন। বিগ্তান্ন্দরের পরস্পরের দর্শনের পর-_ 
"প্রতাতে কুম্থম লয়ে হীরা গেল ক্রুত হয়ে 
স্বন্দর রহিল পথ চেয়ে। 
বিগ্ভার পোহায় রাতি এঁ কথা নান! জাতি 
পুরুষের আট গুণ মেয়ে | 


হীর! বলে ঠাকুরাণি কিবা! কর কানাকানি 
সুভ কর্ণ শর হেলে ভাল। 

আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও 
আন্ধার ঘরেতে কর আল ॥ 

বিগ্। বলে চুপ চুপ যদি ইহ! গুনে তৃপ 
তবে বিয়। হয় কি না হয়। 

গুণসিদ্ধু মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ 


ব্যাপার ন। হহবে প্রত্যয় ॥ 
তাহারে আনিতে ভাট গিয়।ছে তাহার পাট 
তিনি এলে আসিত সে ভাট। 


লক্কর আসিত সঙ্গে শব্ধ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে 
হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥ 

এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রছিবে চাপ! 
অন্ত দেশে যাইবে কুমার । 

সর্ব কর্ম হবে নট তুমি ত স্ববুদ্ধি বট 
তবে বল কি হবে আমার ॥ 

তেই বলি ছুপে টুপে বিয়! হয় কোনরূপে 


শেষে কালী যা! করে তা হবে।” 
গুনিয়। হীরা শিহরিয়। উঠিল। কোতোয়াল ধূমকেতু জানিতে পারিলে “তিলেকেতে 


১৯০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪খ সংখ্যা 


পাড়িবে জঞ্জাল।” তাহার পর সখীর! কথায় কথায় প্রচার করিয়া ফেলিবে | বিদ্যা সথীঙ্গের 
সম্বন্ধে হীরাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন, তাহারা তাহার অত্যন্ত বাধ্য। বিদ্যা স্ুন্দরকে 
সকল কথ! বুঝাইয়! বলিতে বলিলেন, তিনিই ব্যবস্থা! করিবেন। 


*বিস্তা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল 
তিনি ভাবিবেন পথ তার। 

কালী কুলাইবে যৰে ঘটন! হইবে তবে 
নারিকেলে জলের সঞ্চার ॥ 

টৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে 
আসিতে পারেন যদি তিনি। 

তবে পণে আমি হারি হইব তীছার নারী 


কৃষ্ণ যেন হুরিল! রুঝ্নিণী ॥* 
হীর! গিয়! হুন্দরকে বলিল। সুন্দর গুনিয়া-_ 
প্রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইৰ তথা" 

কন্দার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। 

“কুনার উপায় কিছু না পান ভাবিয়! | 

যাইব বিস্তার ঘরে কেমন করিয়! ॥ 

কোটাল ছুরম্ত থান! ছুয়ারে ছুয়ারে। 

পাথী এড়াইতে নারে যাছুষে কি পারে ॥ 

আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়। 

কালীর চরণ ভাৰি বসিলা পুজায় ॥” 


৫। সন্ধিখনন হইতে বিদ্যান্ুন্দরের বিচার 
ক। সন্ষিখনন 


গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, শ্বন্দর সাত বার সিদ্ধ মন জপ করিয়া__ 
“মন্ত্র জপিয়! কুমার হুইল দণ্ডবৎ। 
মন্ত্রের প্রতাপে হইল সুড়ঙ্গের পথ ॥ 
বিগ্তার মঙ্গির আর মালিনীর ঘর। 
পাতালে জাঙ্গাল হইল পরম নুর ॥ 
কনকরচিত সে অপূর্বব জাঙ্গাল। 
ছুই ভিতে শোভে তার মুকুত! প্রবাল ।” 
রুষ্ণরাম লিখিতেছেন, বিমলার কথা গুনিয়!, রোমাঞ্চিত দেহে মদনে ব্যাকুল হইয়া, 
সুগার লানাদি সারিয়৷ শিবপুজান্তে কালীর মন্ত্র জপ করিয়! তীহাকে জ্বব করিলেন ও 
প্রার্থনা জানাইলেন -_ 


৬০ বর্ষ ] বাংল। ভাষায় বি্যাস্ুুন্দর কাব্য ১৯১ 


"গোপনে করিব বিতা তোমার আদেশ । 
একাকী আইচ দুর জানিয়া বিশেষ॥ 
কেমনে যাইব রাজকগ্কার আলয়। 
কোটাল ছুরস্ত বড় দেখি লাগে তয় ॥ 
হইল আকাশবাণী সদয়] অভয়! | 

ন্বথে গিয়৷ কর বিয়া রাজার তনয়! ॥ 
বিদ্ভার মনির আর বিমলার ঘর। 

হইল হ্ুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর ॥ 
চন্জ্রকান্ত মণি কত জলে ঠাঞ্ি ঠাঞ্ডি। 
রজণী দিবস তুল্য অন্ধকার নাই ।” 


রামপ্রসাদ কঞ্খরামের কথা ধ্বনিত করিয়াছেন, তবে হুড়ঙ্গের বর্ণনা করেন নাই-_ 
পস্তব করে কবি পরিতুষ্টা দেবী 
পুনরপি আজ্ঞা হয়। 
তয় নাহি বচ্ছ ইহ! কোন তুচ্ছ 
স্থথে কর পরিণয় ॥ 
অপক্রপ কথা অকম্মাৎ তথ 
হইল নুড়জ পথ। 
প্রসাদের বাণ ভক্তের ভবানী 
পুরাইল! মনোরথ ॥" 
বলরামও শুড়ঙ্গের কোন বর্ণনা করেন নাই। তীহার স্ুন্মর দেবীকে ককারাদি ক্রমে 
স্তব করিয়! বিস্তার ঘরে যাইবার জন্ত বর চাহিলে-__ 


“কুমারের শুনি বাণী কৃপাময়ী নারায়ণ 
ভদ্রকালী বস্কালমা'লিনী ৷ 

চলহ বিস্তার ঘরে অতয় দিলা তোরে 
হইবেক হ্থুলঙ সরণী ॥ 

পুরিবেক মনোরথে চলহু সুলঙ্গ পথে 
যথ! বিদ্যা বুপতিকুমারী । 

মালিনী বিভ্ভার ঘরে লজ হইব বরে 


অস্তর্ধান ছেল! মহেশ্বরী ॥” 
মধুহ্থদন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, কালিকার পৃঁজা করিয়া স্থলার বর লাত করিলেন এবং 


ফুখকার দিতেই মালিনীর গৃহ হইতে বিষ্তার গৃহ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হইল। 
ধিজ রাধাকান্ত মায়াকজ্জলপ্রতাবে দুন্দরকে অনুষ্ঠ করিয়া বিস্তার সহিত মিলাইয়াছেন; 


কিন্ত নুড়ঙ্গের গ্রসঙ্গও বাদ দেন নাই। তিনি তাহার কাব্যে বহু নূতনত্ব করিয়াছেন। 


১৯২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক [ হখ সংখ্যা 


ভারতচজ্রও সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ্দের বিস্ানুন্দরের গ্রসঙ্গগুলি আগে পাছে করিয়া ও নূতন 
প্রসঙ্গ অবতারণ| করিয়া ইচ্ছামত কাব্যটিকে নৃতনতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! 
রাধাকান্ত লিখিতেছেন। মিলনের পর বিগ্া/ ও স্তুশ্ঈর মায়াকাজলের সাহায্যে ছন্নবেশে 
রাজসতায় গিয়া মিথ্যা পরিচয় দিলেন এবং বীরমিংছের নিকট হইতে ছুম্বর 
ছন্সবেশিনী বিগ্তাকে বাকৃদত্া করাইয়। লইলেন। বিগ্াা ও সুন্দর কিরপে রাজনভায় 
যাইলেন ও আঙিলেন, সথীগণ তাহ! জানিতে চাছিলে, বিগ্ক। সব কথা খুলিয়া বলিলেন। 
নুন্দর নিজ্িত হইয়া পড়িলে সখীগণ কাজল চুরি করিল ও সকলে অস্ত হইয়া কৌতুক 
করিতে লাগিল। হ্ুন্দরকে ভয় দেখাইবার জন্ত তাহার! বলিল, প্রাণী আমিতেছেন, ভূমি 
পালাও।” ন্বন্দর তাহাদের চাতৃরী বুঝিয়! নির্জনে গিয়া কালীর ধ্যান করিতে লাগিলেন -- 


“তব দাসে পরিহাসে হাসে নারী হৈঞা | 
লঙ্জানিবারণী তার! ত্রপ। বিনা সিএ ॥ 
ভকতবৎসলা শ্যামা সেবক শরণে। 

মা তই মা তই সদ! ডাকেন গগনে ॥ 
মায়ানিদ্রা দিয় দেবী ঈষদ হাসিঞ।। 
করেন ছুড়ঙ্গপথ ফুতকার দিঞা ॥* 


ভারতচন্ত্র সমস্তই দেবীর উপর ফেলিয়! দেন নাই। সুনার দেবীর স্ততি করিলে__ 
পস্তবে তুষ্টা তগবতী প্রসন্ন হইয়া । 


সন্ধি কাঁটিবারে দিলা উপায় করিয়া! ॥ 
তাত্রপত্রে সঞ্চিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া। 
শূন্ত হৈতে মি'দকাঠি দিল! ফেলাইয়। | 
পুজা করি সিদকাঠি লইলেন রায়। 
মন্ত্র পড়ি ফুক দিয়! মাটিতে তেজায়॥* 
ইহার পর কামরূপের কামাখ্যার মঞ্ত্র দিয়া কিরূপে সুন্দর ন্ুড়ঙ্গ কাটিলেন, তারতচন্ত্র 


তাহ] বর্ণন। করিয়াছেন-_ 
*অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল। 


সিকাঠি বিধ কর কালিকা কহিল ॥ 
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়। 
ইট কাট কাঠ কাট মেদদিনী পাহাড় ॥ 
বিস্তার মঙ্গিরে আর মালিনীর ঘরে। 
মাটি কাটি পথ কর অনাগ্ভার বরে ॥” 


নুড়ঙগ কাটিলে যে মাটি উঠিবে, তাহা কোথায় যাইবে, সে কথ চিন্ত। করিয়৷ ভারতচন্ত্র 


লিখিয়াছেন-_ 
পনুড়াঙজের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়। 


হাড়ীঝি চণ্তীর বরে কামাখ্য। আজ্ঞায় ॥” 


৬০ বধ ] বাংল ভাষায় বিদ্যামুন্দর কাব্য ১৯৩ 


তিনি সংক্ষেপে সুড়ঙ্গ বর্ণন। করিয়াছেন-_ 
“কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ । 
মালিনী বিস্তার ঘরে হইল নুড়ঙ্গ ॥ 
উর্ধে পাচ হাত আড়ে অর্ধেক তাহার । 
স্থলে স্থলে মণি জলে হরে অন্ধকার ॥ 
স্ন্্রের চোর নাম তাই সে হইল। 
অন্নদামক্গল ঘিজ ভারত রচিল ॥” 


৯। সুন্দরের অভিসার 


নুড়ঙ্ শষ্টির পরই গোবিন্দদাস সরাসরি ছুন্দরকে বিগ্ভার গৃহে উপস্থিত করিয়াছেন__ 
"কামদেব জিনি রূপ অতি মনোহর। 
সচকিত সথিগণ দেখিয়। সুর ॥ 
আচদ্বিতে মন্দিরেতে চক্রের উদয় । 
কৌতুকেতে বিগ্যাবতী নুকায় লজ্জায় ॥” 
এখানে নায়িকার গৃছে নায়কের গোপনে প্রথম উপস্থিতির কোন 62711] নাই, যেন 
সবই ঠিক ছিল, নুশ্র গিয়! উপস্থিত হইয়া একেবারে বিচারে বসিয়া গেলেন। 
কষ্খরাম দ্বন্দরের অভিসারোগ্োগের বেশ একটি বর্ণনা করিয়াছেন__ 
“দিবাকর অস্তমিত হইল প্রদ্দোষ। 
দেখিয়! কবির মনে হুইল সন্তোষ ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরিধান হ্ব্ণঅলঙ্কার। 
বহুমূল্য গলে শোতে মুকুতার হার ॥ 
সুন্দর সুন্দর তনু রাজিত চল্ান। 
করিল বরের বেশ রাজার ননন ॥ 
ভাবিয়! পরমন্দেবী মন্ত্র জপ করি। 
কৰিবর বিবরে প্রবেশে বিভাবরী ॥ 
যাইতে যাইতে পথে থমকিয়৷ রহেঁ। 
রতির রমণ শরে বলে প্রাণ দে ॥ 
গুরু গুরু কাপে উরু যুগল হরিষে। 
কৃষরাম বলে গীত অমিয়] বরিষে ॥" 


বলরাম এক কথায় বর্ণনা সারিয়াছেন-_- 


“সম্পূর্ণ হইল আশে ধরি নটবর বেশে 
হরবিতে চলিল! দুন্দর।” 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ হখ সংখ্যা 


রামপ্রসাদ তাহার স্বাভাবিক অলংকারঝংকারে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিয়া নায়কের 
অভিসার বর্ণন! করিয়াছেন-__ 
“বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট। 
হ্বীরূপিনী হীরাখিনী হাদয়েতে হই ॥ 
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রলে। 
চন্টনে চচ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে ॥* ইত্যাদি 
মধুস্দন চক্রবর্তীও বলরামের স্তায় এক কথায় সারিয়াছেন, অভিসার বর্ণনা করেন 
নাই। ভাঁরতচন্ত্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ তাহা উদ্ধৃত করিতেছি-_ 


*বিগ্ভার নিবাস যাইতে উল্লাস 
সুর সুন্দর সাজে । 

কি কছিব শোত। রৃতিমনোলেভ। 
মদন মোহিত লাজে ॥ 

চলিল মুর রূপ মনোহর 
ধরিয়া বরের বেশ । 

নবীন নাগর প্রেমের সাগর 
রসিক রসের শেষ ॥ 

উরু গুরু গুরু হিয়। ছুরু ছুরু 
কাপয়ে আবেশ রসে। 

ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায় 
অবশ অঙ্গ অলসে॥ 

ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে 
না জানি কি হবে গেলে। 

চোরের আচার দেখিয়! আমার 


ন! জানি কি খেল। থেলে ॥” 
ভারতচন্ত্র তাহার রসমঞ্জরীতে যে অতিসারিক নায়কের বর্ণন1 করিয়াছেন, এই বর্ণনার 


সহিত তাছার ভূলন! কর! বাইতে পারে 


শভ্বিতীয় প্রহর রেতে মোরে কহিয়াছে যেতে 
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল। 
স্থথের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাৰ দেখ 


অনেক দিনের পর আজি আশ! ফলিল | 
অন্ধকারে দেখে আলো গৌর লোক দেখে কালে। 
শত্রজনে মিব্রভাব অলে স্থল হইল। 
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত 
কুপথে ন্ুপথজ্ঞান তাছে মন মোহিল ॥” 
(ক্রমশঃ ) 


আধুনিক বৈষ্ণৰ গীতকার 
শ্রীঅমলেন্ু মিত্র 


বীরভূম কবি-তৃমি। তত্্রপুর, থানা নলহাটানিবাসী শ্রীনবীনকৃষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
বাংল! মন ১৩৩০ সালে প্রণীত পপদামূতলহরী* নামে এক বৈষ্ণব পদাবলীপুস্তকের 
পাঙুলিপি রতন-লাইব্রেরিতে পাওয়৷ গিয়াছে। প্রথম থণ্ডে মাত্র ৮০টি পদ ও কয়েকটি 
প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া যায় না। কবি স্বীয় হস্তে পুস্তকের মলাট-পৃষ্ঠায 
লিখিয়াছেন__প্উপহার, মহাস্ঝা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, সিউড়ী”। ( সম্ভবতঃ “বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সেবক” পুস্তকে তাহার পরিচয় দিবার উদ্দেস্ত্ে মদীয় পিতামছ্র নিকট উক্ত পুস্তক উপহার 
হিসাবে আসিয়াছিল )। 

এই পুস্তকের পদ গুলিতে গ্রাম্য কবির বিশিষ্ট কবিত্বশির নিদর্শন পাওয়া! যায়। যাহাই 
হউক, স্থধীবৃন্দ ইহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবেন। কবি মুত। পাগুলি কোথাও কোন দিন 
প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া জান] গিয়াছে। তাই উক্ত পাগুলিপি হুইতে কতকগুলি পদ 
সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিলাম। 


(১) 
শ্রীপ্রীগৌরচন্্ 
যথ। তালেন গীয়তে | 


উছলিত মনরথ, উনমত চিত তাছে তকত ভাব করি ভাণ। 
ব্রজজন রঞ্জন যশোমতী নন্দন, ব্রজমোহন বর কান ॥ 

সে৷ অব শচীম্ুত প্রেম বিলায়ত, হরিনাম করু পরচার। 
উজ্জল রস মন্দাকিনী, ধারা আনি ডুবাওল, ভাগী অভাগী অপার ॥ 
সঙ্গে রোহিণীন্নত, আর নিজ জন যত, নদীয়! নগরে উদ্দিয়ায়। 
শাস্তিপুর দিনকর, সদাশিব অব, ঝটতি মিলল তথি ধাই। 
উত্তল তরঙ্গ, মুদঙ্গ কত বাজত, নাচত গায়ত তঙ্গি বিখার। 
ছোরতে জোরে আনি পাপি ডুবাওল বিস্তাপতি মদ তার ॥ 
কাল জাল ভীত করমী মকর দল মিলত সোই পাথার। 
তকত মীন কত, ডুবত ভাষত খেলত প্রেম সাতার ॥ 

ধীরে ধীরে চলি, তীরে তথি ধারল নবীন ধরম অগেয়ান। 
শীতল বাত: জুরাওল তদ্ু মন, অধিক হো! অব সমাধান | 


১৯৬ 
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(৫) 
রূপানুরাগ । গোষ্ঠ 


রসের আবেশে গ্রাগৌরদু্দর থমকি থমকি যায়। 

রুণুর ঝুথুর বোলয়ে মধুর সোনার নূপুর পায় ॥ 

মু মুছ হাস অমিয়! উগারি ধারায় ভরল ধর]1। 

পাঁচনি সাজনি নিছনি পরাণ নাগরী মানস ধরা ॥ 

হ1 রে রেরে রেরে আর কত বোলে ডাকে ঘন ধন গোর! । 
ধরা চুড়া বান্ধি দাস গৌরি আদি মিলল আসিয়। ত্বর! ॥ 

সবে মত্ত চিত বাছুরী লইয় চলল জান্বী কুলে । 

তুলল নবীন আপন ঈপিয়। বিকাওল বিনি মুলে ॥ 


(৬) 


রূপান্থুরাগ 


নটবর গৌর বরণ জিনি স্বরণ, আভরণ কুন্দক মাল। 

নয়ন কমল যুগ ঢল ঢল ছল ছল কুম্তল কুঞ্চিত ভাল 

ভুরুয়৷ তরম কোটি কাম কামান কিয়ে, কাম করম করু নাশ। 
আশ হি আশ নাসা তিল ফুল জিনি, অধর বাধুলি পরকাশ॥ 
দশন গাড়িম বীজ দ্রপ দূর করি, ছ্থযাতল চাঁদনী হাস। 

বাস নিরাশ উদ্দাস মানস মতি, নাশক ধরমক ফাস ॥ 

উল্ নুবিশাল সুন্দর মণিমালে শোভন ক্ষীণ কটি ভূবনমোহন। 
শ্রীকর চরণ কর ভকত ভয় তঞ্জন অস্থদিন নবীন শরণ ॥ 


(১০) 
পূর্ববরাঁগ 


স্বরণ বরণ বরণ নহে সমতুল, বরণে বরণ হোই। 

কাঞ্চন কমল বিমল অতি কোমল শীতল পদতল গ্রাণ নিছই ॥ 
পরিসর বক্ষ কক্ষ অতি নুনদর, কটিটত কেশরী গঞ্জন। 
মালতীক মাল দোলত উরপর, দোলায়ত জগজন মন ॥ 

নয়ন কমল ছুল টল টল ঢল ঢল চাহুনী মধুর মধুর। 

যু মু হাস অমিয়! কত উগারই দীন নবীন রসপুর ॥ 


০ বর্ষ আধুনিক বৈষ্ঞৰ গীতকার ১৯৭ 


(১৮) 
প্রীশ্রীগৌরাঙ্গরপ 
তাল একতাল 
শচীনন্দন, জগমোহুন, কাচ কাঞ্চন কাতি মেহ!। 
প্রেমি আগর, রস সাগর: ভাব সাগর চিত লেহা৷ ॥ 
কুল নাগরী, রূপ বাগুড়ি জরিতা পরি মন লীন! । 
গেছ অস্তর, সম প্রান্তর, ব্যাকুলাস্তর অন্থন্দিন! | 
ক্রি কীর্তন, গোর! নর্তন, প্রেম বন কুলক্ষীণ! 
বিধি বঞ্চিত, কৃপা কিঞ্চিত, সদ। বাঞ্ছিত এ নবীন! ॥ 
(১৯) 
শ্রীপ্রীগৌরহরির রূপ 
দশকুশি 
ভূবন রঞ্জন গৌরহরি। 
নিরমল কাঞ্চন ৰঞ্চন শ্ুবরণ 
কি বরণী রূপের মাধুরী ॥ 
কিব৷ সে চুড়ার ছাদ রমণী মোহন ফাদ 


ভরুয়৷ শতেক ন্মরধছু। 

অরুণিম ছুটি আখি . কটাক্ষে কি রাখে বাঁকি 
ছুরস্ত কুম্ুমশর জঙগ ॥ 

প্রায় সে ব্রিতঙলগ অঙগ অধর অতি স্বর 
তাহে মধুর মুছু হাস। 

কিয়ে পুরুষ কামিনী, ধ্যানে জাগে যামিনী 
কুল শীল ধরমে উদাস॥ 

চরণ নধর ভাতি কত কত চাদ কাতি 
দিবা রাঁতি সমান উঞ্জোর। 

সেই ব্রজেজ্ নন্দন রাইকান্তি আবরণ 
এ দ্বাস নবীন মন ভোর ॥ 

(১১) 
কন্দর্প দশকুশি 

থির দামিনী ভাতি জিনিয়া অঙ্জের কাতি 

গৌরাঙ্গ লাবপা রসপুর। 


১৯৮ 
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কত নানী ছানি তাহাতে মাথান গে৷ 
মদন দরপ করে চুর ॥ 

কলঙ্ক মাজিয়৷ চাদে থানি খানি করি কিয়ে 
নথছাদে রাখিল বসায়া। 

দেখ রে ধরিছে স্বধা ঘুচাতে অধিল ক্ষুধা 
পিয়ে ভৃঙ্গ চকোরে বঞ্চিয়। | 

লোভ সন্বরিতে নারি কত সে নবীন] নারী 
আপন! পাসরি ধায় পাশে। 

নাচাইয়। মন নটে ন| চাহিয়া বিধিপটে 
ঘাটে বাটে নবীন উদ্দাসে ॥ 


(২৪) 
শ্রীমতী রাধিকার পূর্র্বরাগ 


সজনি! কালিয়া কি যোগ মন্ত্র জানে। 

অবৰল! ধরম হরে মুরলীর তানে ॥ 
কুল শীল লাজ গুরু গৌরব, সব হরি করল বিভোর। 
নয়ন উপেখি শ্রবণ পথ বাহিয়ে ধৈরষ তোড়ল মোর । 

সি! অবহাম কি কছিব তোই। 
রোই রোই দিন যামিনী যাপন, ধরম করম ইহ হোই ॥ 
কুটিল কীট কোন যন্থ প্রাণ কোরক কাটয়ী কঠিন না জান। 
পঞ্জর জর জর, অন্তর গর গর, অস্তক শরণ বিধান ॥ 
ধিক ধিক জনমে অধিক ধিক জীবনে ধিক বিহিকুত বিঘটন। 
দারিজ্রক আশ দ্রবিণ হেম যুচক বুচক নবীন নৃতন ॥ 


(২৯) 
শ্রীমতীর লালসান্ুরাগ 


কালার পিরীতি ভাৰি দিন রাতি পাজর বাঝর কৈমু। 
না ভায় গৃহকাজ, গুরুজন সমাজ, কত না গঞ্জনা সৈছ॥ 
পাড়। প্রতিবাসী, করি হাসাহাসি, কত ন ইঙ্গিত করে। 
কান্ুর পিরীত পিই ন! বুঝিস, রিতি রহ বহু দুরে॥ 
মনের কথ! কহিল না হয়, হাসিতে কানে রটে। 

বম নিরজনে মনে মনে মেনে, কত কত সাধ উঠে ॥ 
আপনার মনে মিলি তার সনে, কত না বলিয়ে রোষে। 
সে রসের বধু, করে কর ধরে, কত না আদরে তোবে। 


৬০বর্ষ ] 
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সে দুখ আবেশে, বসি নিজ বাসে, হাসিয়ে মিছই আশে। 
পাপিনী ননদী, বরজ বচনে, সে ম্থখ তখনি নাশে ॥ 
ভাঙ্গে সুখ হাট, পিরীতি কপাট, ছটফট করে প্রাণ। 
নবীন পিরীতি না জানে নবীন, কিছু করে অগ্থমান ॥ 
(৩৩) 
আক্ষেপানুরাগ 
তাল-__দ্শকুশি 
সখি! হাম নাজীয়ব আর। 
কান্থু অ্ছরাগ, কাঁলিয় বিষে ারল, কোন করব পরকার ॥ | 
তাপে দগধ তন, পুনঃ নাহি দগধবি, বান্ধবি মাধৰি পাশ। 
কবহ' পুছি জানব, দেখব মাধব, জীবন ছোড়ল মধু আশ ॥ 
এত কহি জুন্দরী, দীঘল শ্বাস ছোড়ি, থর থর কম্পিত তেল। 
ধায়ি ধরল সখি, ঝটকি নবীন দৃতী, কাছু আনিতে চলি গেল॥ 
(৪৪) 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববরাগ 
কালিন্দী কুলে কামিনী-কুল-মণি এক পেখলু করিতে সিনান। 
নয়নে নয়ন লাগি নিমিষ মিশাইতে তৈথনে হরল গেয়ান ॥ 
সখ৷ রে কি কহব তাকর কাতি। 
প্রাতর অরুণ সমান চরণতল, করতল কোকনদ ভাতি | ধ॥ 
সুধ! সরোবর কিয়ে বদন দ্ুমাধুরী খেল তোৌহি দিঠি মীন জোর। 
চিবুক উপর হেরি হেম কমল হেন লাজে নলিনী নীর কোর ॥ 
নাস! অতি রঞ্জন থগপতি গঞ্জন, তাঁকর দরশ তরাসি। 
নাভি বিবর ছোড়ি রোমাবলি ছল ধরি তাগে ভূজগী হেন বাসি। 
গুপত গামিনী সই সাঁপিনী পাওল উচ কুচাচল তল স্থান। 
না জানিয়ে অলক্ষিতে মোঝে বুঝি দংশল তব ধরি জলত পরাণ ॥ 
সোই গুধাকর নুখি মুখ চুম্বন জীবন ওষধি এক জান। 
নবীন কহয়ে বাকা দশ! তব নয় এক! লেখ করি সমান সমান ॥ 
(৪৭) 
শ্রীকৃষ্ণ আপ্তদূতী প্রতি 
তাল--লোফা 
এ সখি! বোলবি তাহে মঞ্জু বাণী। 
আপনি আপন তম মন প্রাণ সমপিচ্ 
রমণী রতন তাছে জানি। 


১০৩ 


জগরগুন, 
বিধুলাঞ্ছন 
কুলতঞ্চক, 
শীল কণ্টক 
অনসঞ্জক 
তয়তঞ্জক 
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ইথে কি উদাস এতেক তাক সমূচিত 
বৈঠল গুরুজন মাঝ। 

কুল ভরমকি রতন করি মানল 
হামারি হৃদয়ে হানি বাজ। 

তু প্রেম বারি বিনহি মো! জীবন মীনে 
জীবইতে সংশয় ভেল। 

নিচয় পুরুষ বধ পাপ তাক লাগব 
কোন যুবতি অছ্ভু দেল ॥ 

তাকর মুরত ধিয়ান ধরি দিন রাতি 
জাগি খোয়াওমু দেহ! । 

গোঠ মাঠ ঘাট বাট হাম ঘুরত তহি 
কৈছন তাকর লেহ ॥ 

তাক দরশ লাগি খেঙ্ছু চরাওঞী 
ধারহি কদন্ব কি ওর। 

নবীন প্রেম পীযুষ পান আশয়ে 
যৈছন চাদ চকোর ॥ 


(৬১) 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ 
তাল--একতাঙ। 


ঘনগঞ্জন, নয়নাপ্রন, 
ধৃতিবঞ্চন, কৃতি মুগ্ন 
গৃহবঞ্চক, রতিরঞ্রক 
লাজ কণ্টক, প্রাণপঞ্চক 
প্রেমব্যঞ্জক, সবধাসিদ্ধুক 
মোহমুঞ্চক, নবীনাস্তক 
(৫৮) 
ক্ষেপ মিলন 
তাল--একতাল! 


[ ৪র্থ সংখ্য 


গতিদাতা। 
মতি মাতা ॥ 
রসধাতা। 
পরিণেতা ॥ 
বিতরেতা। 
স্বতিরেতা ॥ 


ঠৌছে দোহা রতি, আরতি পিরিতি বিষম বিগতি দশ|। 
সকরুণ মতি, দৌহার নিজ দৃতী, দ্রততগতি ঘনম্বাস! ॥ 
ধাছ! যাহ স্থিতি, কয়ল ঝটিতি, নয়নে গলয়ে লোর। 
শুনি ভ্ুছ'জন, উৎকন্ঠিত মন, ধৈরজ ন| মানে থোর ॥ 


৬০ বর্ধ ] 
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আপন আপন, বিজন নিবাসে, ধরণী লোটায়ে রোই। 
নিজ নিজ দূতী, আশ্বাসে কত না প্রবোধ নাহিক হোই ॥ 
শত কালকুটে জারল যেমতি তেমতি হুওল দে। 

থর থর থর কাপে কলেবর হাদয়ে না বান্ধে থে॥ 

সময় বুঝিয়ে, যতন করিয়ে, দৌোহে দ্লোহা অভিসারি। 
মিলাওল আনি, শুঁকাওল প্রাণ পাওল পিরিতি বারি ॥ 
নব তরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, ভাসল স্থথ বারিধি। 

সথীগণ সনে নবীন! মাতল প্রেমের নাহি অবধি ॥ 


(৬৪) 
শ্রীমতী রাধিকার বূপ 
তাল--একতালা 

রাজনন্দিনী, ব্রজবন্দিনী, গজগা'মিনী রসধাম]। 
কুলকামিনী, জিতদামিনী, প্রিবঞ্চিনী ঘনশ্তামা ॥ 
গ্রীতসা ধিনী, হিতভাবিণী, মিতহাসিনী, কত রাম|। 
অন্ুসঙ্গিনী, নবরঙগিণী, মুগ (অ)পাঙিনী হাতকাম! ॥ 
নবতাৰিনী, প্ররতিরঙগিণী, প্রেমবাছিনী নিরুপমা। 
কাম্থতোিণী, তৃষানাশিনী নবীনামিনী ধ্যানগাম]॥ 

প্রার্থন। 


বাড়ল প্রেমের ঢেউ। 

আমি পিরীতি তরঙ্গে এ তন্থ ডারব রাখিতে নারিৰে কেউ ॥ 
মাতল মানস মীন। 

প্রেমধাঁরা ধরি বহিয়। ষাওব কুল শীল করি ক্ষীণ ॥ 
জাগল হিয়াত প্রাণ। 

আমি গোরা অগ্ুরাগে এ ঘর তেজব বেদবিধি করি আন । 
আয়! কেযাৰ আমার সাথে। 

যে পথে গৌর কীর্তনে নাচিবে সে পথে যাইব সাথে ॥ 
আর ন! ফিরিৰ ঘরে। 

আঁচল পাতিয়া কলঙ্ক লইব যে বলু সে বগু পরে ॥ 
এবার গৃহকাজ হল সারা । 

গোর! তগ্খানি যেখানে ছুখানি সে ল্সে পরাণ ভোর! 
সেই সে আমার হিত। 

গোর। গুণে যার ছুটি আঁখি সুরে সেই সে নবীন মিত। 


লিঙ্গ 
শ্রীননীগোপাল দাশশন্মা 


প্রাচীন তাষায় বৈয়াকরণগণ বাক্যন্ব পদের রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করিয়। 
প্রাতিপদ্দিকগুলিকে দুই অথব1 তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাঞ্জক সংজ্ঞার নাম 
লিঙ্গ । সংস্কত, পারশী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রাতিপদদিক তিন ভাগে এবং 
উদ্দ.; আরবী, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় প্রাতিপদ্দিক ছুই ভাগে বিতক্ত। ছুই ভাগের 
নাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং তিন ভাগের নাম পুংলিঙগ, স্ত্রীলিগ ও র্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গসংজ্ঞার 
সহিত শব্ধের প্রতিপান্ত পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, শব্ষের সহিতই সন্বন্ধ। শব্দের 
স্বারা কোন পুরুবজাতীয় পদার্থ বুঝাইলেও, তাহ পুংলিঙ্গ হইবে, ইহা! মনে করিবার 
কারণ নাই। সেই প্রকার স্ত্রীজাতীয় পদার্থ বুঝাইলেও, তাহ! স্ত্রীলিঙ্গ নাও হুইতে 
পাঁরে। যেমন দ্বার, পত্বী ও কলত্র_-এই তিনটি শব্দের অর্থই জ্ত্রী, তাহা! হইলেও 
দার -" পুংলিঙ্গ, পত্বীস্ম্ীলিঙগ এবং কলত্র-_ব্লীবলিঙ্গ। পুরাতন ইংরাজীতেও দেখ! 
যায় 07080. পুংলিজ, ?%6%% স্ত্রীলিঙ্গ এবং 16 ক্লীবলিঙ্গ। এই তিনটি শবের 
অর্থই 0109] | “ভ702090, 00980. 800 7169 ৮1616 ৪5007570008 1 010 
[00811810581] 82099. 21098101706 70100807 106 6080 আ975 12088001176, 
19101771709, 8100. 106069৮ 798109০0615917. 00 11810670829, ০ 9117)887) 1206681, 
এই প্রকার এই গ্রন্থে আরও অনেকগুলি শবের প্রাচীন হংলিশ্সের লিঙ্গ সম্বন্ধে আলোচন৷ 
আছে। বর্তমান ইংরেজীতে এই প্র্কীর পিঙ্গবিভাগ -প্রান্মি পরিত্যক্ত হুইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে অতঃপর বিশেষভাবে আলোচন! কর! হইবে । 

বন্ধ-অর্থে মিত্র শব ক্লীবলিঙ, সূর্য অর্থে পুংলিঙ্গ। সেই প্রকার আত্ম জঘু প্রভৃতি শব, 
বৃক্ষ বুঝাইতে পুংলিঙ্গ, ফল বুঝাইতে ক্লীবলিঙ্গ। দয়া, রূপা, উন্নতি, বেদনা, পিপাসা! প্রভৃতি 
শব্ধ স্ত্রীলিঙগ। অনুগ্রহ, আননা, বিক্ষোভ, উপদেশ, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি শব পুংলিঙ্গ, 
এবং সুখ, হুঃখ, শয়ন, তোজন প্রভৃতি শব রীবলিঙ্গ। অন্তান্ত তাষাতেও ঠিক এইরূপ) 
শবগুলির যাহাই অর্থ হউক না কেন, তাহারা বিশেষ বিশেষ লিঙ্গের অন্তর্গত। 
লিঙ্গ অন্ুমারে ইহার পৃথক পৃথক রূপ গ্রহণ করে এবং ইহাদের বিশেষণ ও সর্বনাম 
সম্পূর্ণভাবে ইহাদেরকে অঙ্ুসরণ করিয়া সেই সেই লিঙ্গের নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মুল 
শকটি স্ত্রীলি্গ হইলে, বিশেষণ ও সর্বনামকেও শ্ত্রীপ্রত্যয়ের নিয়ম অঙ্থুসারে 
প্রত্যয়যুক্ত করিয়া রূপান্তরে পরিবর্তিত করিতে হয়। প্রতিপন্ন অর্থ, ইহাই যে 
বিভজ্ঞগ্ত রূপ, বিশেধণ ও সর্বনাম সর্বদ। লিলমংজ্ঞার অপেক্ষ। করিয়া থাকে। এক্ষণে 
সংস্কত ভাষার কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট কর হুইতেছে। অয়ং বালক: 
বুদ্ধিমান্‌, ইয়ং বালিকা! বৃদ্ধিমতী, এবঃ গ্রন্থঃ মনোহরঃ, এব! পুম্ভিকা মনোহর, এতৎ পুগ্তকং 
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মনোহরম্। তন্ত দারা; বুদ্িমন্ঃ সনারাঃ চ তন্ত পত্ধী বুদ্ধিমতী নুন্দরী চ, তন্ত কলত্রং বুদ্ধিমং 
সুদদরং চ। উদ্দাহরণগুলিতে বালকঃ, গ্রহ দারাঃ পুংলিঙ্, ইহাদের বিশেষণ এবং বিশেষণ- 
রূপে ব্যবহৃত সর্বনাম পুংলিঙ্গের রূপে রচিত হইয়াছে। বালিকা, পুস্তিক! ও পর্বী শ্রী 
এবং পুস্তকং কলত্রং ক্লীবলিঙ্গ। ছুতরাং ইহাদের বিশেষণ ও সর্বনাম যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ ও 
ক্লীবলিঙগ হইয়াছে। 

উত্তরপদপ্রধান সমাসে অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে এবং তানবর্নত কর্মধারয় ও বিগ 
সমাসে উত্তরপদের লিঙ্গ অঙুসারে শব্ষের রূপ রচিত হয়। সেই হেতু ইয়ং স্ত্রী বুদ্ধিমতী 
বা বিছ্যী হইলেও, অয়ং স্ত্রীলোকঃ বুদ্ধিমান ব| বিদ্বান-_-এই প্রয়োগই প্রশস্ত হইবে। 
এখানে শ্রী শব্বের সহিত লোক শবের সমাস হইয়াছে, সমাসবদ্ধ পদের অর্থ নারী 
বুঝাইলেও, লোক শবটি গুংলিক্গ, এবং উহার উত্তরই বিভক্তি যুক্ঞ হইয়াছে। নুতরাং 
সমগ্রপদের পুংলিঙ্গতব সিদ্ধ হওয়ায় সর্বনাম ও বিশেষণ পুংলিঙ্গের অন্তর্গত হইল। এইরূপ 
হুদদরঃ নারীগণঃ আগচ্ছতি, এখানে গণ" শৰের পুংলিঙ্গবছেতু বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইল । 

মুরোপীয় অগ্ঠান্ত ভাষায় বিশেষণে লিঙ্গগত পার্থক্য থাকিলেও, ইংরাজী তাঁষায় 
বিশেষণে লিঙ্গগত কোন পার্থক্য নাই। সর্বনামের মধ্যে [76১ 819 ও [6 এই তিনটি 
মাত্র সর্বনামের যথাযথ প্রয়োগ সিদ্ধির অগ্ত [০] অর্থাৎ 2010100 ঢ০70এর লিঙ্গ 
নির্দেশের প্রয়োজন হয়। 

ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ পুরুষজাতীয় জীববাচক শব পুংলিঙ্ স্ত্রীজাতীয় জীববাচক 
শব স্ত্রীভিগ। তদভি্ যাবতীয় পদার্থবাচক শব ব্লীবলিঙ্গের অন্তর্গত, এইপ্রকার নির্দেশ 
দেওয়! হয়। তবে পুরুষ ও স্ত্রী তির কয়েকটি শব্খকে স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্গত কর! হয়। 
যেমন--0011) 91010 এবং 0০৪৮, প্রাচীন ইংরাজীতে পাওয়! যায়--“'170756 
9766) 800 110606/ ০15 81] 1090661) 17676%) 11061611017 দা9৪ 
(87017111)0) 1১06 191) 89 109066:.19%% ৪8 11111171119) 1906 18001) ৪68100917 
0170081)) 10988001109. 7901 ভা9৪ 70980011116) 1006 10107196 191010109,  [7//860% 
193 10788001116, 005 16100111019, 000 0071) 06068 08: 191060869, 25 
810190) 70$667, বর্তমান ইংরাজীতে গ্রথমোক্ত নির্দেশ থাকিলেও অনেক স্থলেই 
মন্গষ্যেতর প্রাণিবাচক শবের জন্ত সর্বনামের প্রয়োজন হইলে 16 এই ক্লীবলিঙ্গাত্বুক সর্বনামের 
ব্যবহার দেখ। যাঁয়। 176, ৪.9 কদাচিৎ ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । 10000এর জন্ত 87৩ 
ব্যবহৃত হইলেও ০০]%ঘর জন্ত $এর ব্যবহার হয়। এই সকল প্রয়োগের অনুসন্ধান 
দ্বার! স্পই প্রতীয়মান হয় যে, মস্ৃঘ্বাচক শবেই 116 এবং ৪9এর প্রন্কত সদ্ব্যবহার 
হইয়া থাকে। মন্ুষ্যের অনুরূপ ধর্ম ইতর জীবে গ্রকাশের আকাঙ্ষা থাকিলে, তাহাদের 
উপর 179 ৪19এর প্রভাব বিস্তৃত হয়, নতুবা 1£ই সর্ব কার্ধ্য সাধন করে। যাহাই 
হউক ন! কেন, এই তিনটিমাতর সর্বনামের ব্যবহারে সাঁছাধ্য কর! ব্যতীত ইংরাজী তাঁষায় 
লিঙ্গসংস্ঞার কোনও প্রয়োজন নাই। 


২০৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক৷ [ ৪র্খ সংখ্যা 


এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গাল! ভাষায় লিঙ্গসংজ্ঞার প্রয়োজন আছে কি না। বাঙ্গাল 
ভাবায় মনুষ্মবাচক পুরুষ বা নারী, যাহাঁকেই বুঝাক না কেন, তাহার অন্য সর্ববলামের কোনও 
পরিবর্তন হয় না। মন্তুষ্োতর প্রাপিবাচক শব্ের, কিন্বা অপ্রাণিবাচক শকের পরিবর্থে 
যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাহাও লিঙ্গমংভ্ঞার অগ্থসরণ করে না। বিশেষণাত্বক সর্বনাম 
মন্ধ্যবাচক শব, মন্গুত্যেতর প্রাণিবাচক শব এবং অপ্রাণিবাচক শবের সহিত প্রায় এক 
রূপেই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্থুষ্ণেতর প্রাণী বা অপ্রাণীতে মন্ুয্যধর্দের 
অর্থাৎ জ্ঞানাচুঈীলনরূপ ধর্মের আরোপ করিলে, মচ্য্যবাচক শবের অনুরূপ সর্বনাম 
ব্যবহৃত হয়। জ্ুতরাং সাধারণ লিঙ্গসংজ্ঞ|! ঘার! শব যে তাবে বিভক্ত, তাহার কোন গ্রকার 
সম্বন্ধই ইহাতে নাই। 

শবরূপেও দেখা যায়, মনুয্যবাচক শব, তাহ! পুরুষজাতীয় পদ্দার্থবোধকই হউক, আর 
স্্রীজাতীয় পদার্থবোধকই হউক, সকলেরই রূপ এক নিয়মে গঠিত। তদিতর শব্ধ প্রাণি- 
বাচকই হউক, আর অপ্রাণিবাচকই হউক এক নিয়মে গঠিত। এই ছুইটি নিয়মের মধ্যে 
মাত্র দ্বিতীয়! বিভক্তিতেই কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়! থাকে, অন্তত্র নয়। তবে বাক্যে বিশেষত্ব 
থাকিলে অনেক সময়, সকল প্রকার শের রূপই এক নিয়মে গঠিত হয়। ম্মৃতরাং অন্তান্ত 
ভাষায় স্যার ইহাতে শব্রূপয়চনায় লিঙ্গসংজ্ঞার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। 

লিঙ্গ সংজ্ঞার যে প্রভাবটুকু বাঙ্জাল! ভাষার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সামান্ত 
অংশই নির্ভর করিতেছে কয়েকটি ৰিশেষণের উপর । তবে ইহাও বাঙ্গালার নিজস্ব 
কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেই অবকাশ আছে। ছোট, বড়, তাল, মন্দ, কঠিন, নরম, 
সাদা, কাল, ধল, নীল, লাল, নূতন, পুরাণ, সোনালী, রূপালী প্রভৃতি বিশেষণের এবং এই 
গ্রকার আরও অনেক বিশেষণের লিঙ্গত কোনরূপ বৈচিত্রের সন্ধান মিলে না। সংস্কৃত 
ভাষা হইতে আহত অনেক বিশেবণ একরূপেই বিভিন্ন লিঙ্গের শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। 
বাঙ্গালা ধাতু হইতে নিষ্পর বিশেষণ, বৈদেশিক তাষা হইতে আহত বিশেষণ প্রভৃতিতেও 
রূপের কোন পার্থক্য নাই। 

বালকটি নুম্দর, বালিকাটি ম্ুন্দর ব! সরল, ভাষা কোমল, লতাটি সুন্দর, ফলটি মিষ্ট, কথ! 
মিষ্ট, নদী বিশাল, জ্যোৎনা মনোহর, রাত্রি গভীর প্রভৃতির ব্যবহার বাঙ্গালায় অনবরত হইয়া 
আসিতেছে। বালিকাটি ঘুন্দরী বলিলেও, লতাটি সুন্দরী, তাহার কথ! মিষ্টা, এই 
পুস্তকের ভাষা কোমলা, এই প্রকার ব্যবহার কেহ করেন বলিয়া জান! যায় না। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে গুণবান্‌, বিধবান্‌ ও দেশছিতৈষী ব্যক্তি, বুদ্ধিমতী ও হ্ুন্দরী স্ত্রীলোক, 
দেছধারণোপযোগী খাস্ঘঃ পরোপকারী মন ব! মনোবুত্তি মনোরম সন্ধ্য। ছপ্ধফেপনিভ শধ্যা, 
মঙ্জলাকাজ্ষী মাতা, অন্ধকারাচ্ছরর রজনী প্রভৃতি প্রয়োগের অভাব নাই। এই প্রকার বনু 
প্রয়োগ আছে, যাহাতে লিঙ্গ সংজ্ঞার কোনও গুরুত্ব দেওয়। হয় না। সামান্ত অম্ুধাবন 
করিলেই বুঝ! যাইবে যে, সংক্কতে বিশেষণগুলির পুংলিঙ্গে যেরূপ হয়, ঠিক সেই রূপেই সকল 
লিঙ্গের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । এক সময় সংস্কতের অস্থকরণে এই সকল 
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গ্রয়োগে শব্দান্থমারে লিঙ্গগত বৈচিক্র্যের ব্যবহার থাকিলেও, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ অপহৃত 
হুইয়াছে। এই লিঙ্গগত নিরপেক্ষতা ভাষাকে সরলতার পথেই লইয়া! যাইতেছে। 
পুনরায় উহা! যথাস্থানে প্রয়োগের চেষ্টা! করিলে, জটিলত্য বুদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইবে। 
বাঙ্গালার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইবে । জানি না স্থুধীবুন্দ ইহার সমর্থন করেন কি না। 

বতৃপংমতৃপত্প্রত্যর়াস্ত বিশেষণ এবং ক্বন্প্রত্যয় নিষ্পর বিষস্‌ বিশেষণ পুংলিঙ্গরূপে 
স্রীঞজাতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, কিছু শ্রতিকটু হইয়া থাকে, যেমন মহিলাটি গুণবতী, 
বুদ্ধিমতী, বিছুষী না! বলিয়া, মহিলাটি গুণবান্‌, বুদ্ধিমান, বিদ্বান বলিলে স্শ্রাব্য হয় না। 
অবশ্ত এইগুলিকে বিধেয়-বিশেষণ রূপে ব্যবহারে লিঙের প্রশ্ন ন1 উঠানও যাইতে পারে। 
কারণ, শবগুলি প্রকৃতপক্ষে পারিতাষিক হইয়া দাড়ায়, অর্থাৎ এই রূপের দ্বারা তৎতদৃগ্তণ- 
সম্পন্ন নারীকেই বুঝাইয়া৷ থাকে, ইহাদের পর পুথক্‌ বিশেষ্যপদের প্রয়োজন হয় না। গুঙ্গরী 
শব্দও ঠিক এইপ্রকার, অসাধারণ সৌনর্ধ বিশিষ্ট নারীর সমানার্থক শবা। যাহা হউক, এই 
কয়েকটি সংস্কতমুলক বিশেষণ ব্যতীত, অগ্ুত্র লিঙ্গ সংজ্ঞার প্রয়োজন বাঙগালায় পাওয়া যায় 
না। অতএব ইহাকে প্লিঙ্গনিরপেক্ষ ভাষ। বল! যাইতে পারে। 


সুকুন্দ কবিচন্দ্রকত বিশাললোচনীর গীত 
বা বাশুলীমঙ্গল 


| ছলনা | 
মনে মনে হাসে চণ্ডী পড়িল চামর। 
উদগ্রজ দিতিন্ুত কাপে থরথর ॥ 

রণে লান্বে মহাস্থর বলে মার মার। 
আকর্ণ পুরিয়! দেই ধঙ্থুকটস্কার | 

খর তিন বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে। 
বর্গ মর্ত পাতাল ব্যাপিল তিন বাণে ॥ 
ঝ্াসে পলায় বিধি দেব হরিহর। 

পবন বরুণ ধর্মরাজ পুরন্দর ॥ 

বন্থ সন্ধ্যা বন্থমতী পুণ্যজননাথ। 

রবি শশী বলে আজি পড়িল প্রমান ॥ 
জনমিএ যুবতী করিল -কান কাজ । 
সহিতে নারিল যুদ্ধ হইল বড় লাজ ॥ 
তেজিয়৷ বিক্রম ুরগণে তেজে অন্ত্র। 
জীবনে কাতর কেহ ন! স্বরে বস্ত্র ॥ 
পলায় দেবত! দেবীগণ নাহি রহে। 
[২৮ক]একেল। ত্রিপুর! প্রাণপণে যুদ্ধ সছে ॥ 
উঝটে উপাড়ে শিল! পর্বত বিশাল। 
উপাড়িল গাছ গিরিসম যার ভাল ॥ 
কোপে দেবী ক্ষেপে বুক্ষ পর্বত সমগ্র । 
ধনুক ভাঙ্গিয়৷ বীর পড়িল উদগ্র॥ 
বিবম হস্তীর দস্ত মুটকীর ঘায়। 

তার অন্ধক বাণে ধরণী লোটায় ॥ 
উগ্রান্ত উগ্রবীধ্য বীর মহাহনু। 

ত্রিপুরা! বিদ্ধিল শূলে তিনজনার তথ ॥ 
অসি ভিন্দিপাল বীর পড়িল বিড়াল। 
পড়িল পর্বত যেন পরশে পাতাল ॥ 
যত সৈম্ত পড়ে দেখে মহিষ দারুণ । 
ভগবতী ঝিপুর1 ধঙ্ছকে দিল! গুণ ॥ 


খর শর যুগল ধুকে দেই টান। 

দৃঢ় বাম মুষ্টিক দক্ষিণ ভূজে বাণ॥ 
ক্ষেপিল যুগল শর করিয়৷ সন্ধান। 
ছুর্দার ছুন্মুথ পড়ে তেজিয়া পরাণ ॥ 
পড়িল সকল সৈন্তে দেখে দৈত্যনাথ। 
আনন্দে পুরিল তন্গ না জানে বিপদ ॥ 
ধরিয়া মহিষতছ্থ কোপে লাম্বে রণে। 
শ্রীযৃত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥ 


॥ বাড়ারি অথ মল্লার॥ 


বীর বুঝে রে পাতিয়া অবতার । 

কহে দেবগণে আজি নাহিক নিস্তার ॥ 
ধরণীর ধূলি পেলে চরণকমলে। 
গগনমগণ্ডল ব্যাপিল আধিয়ারে ॥ 

শৃঙ্গ যুগল দেই পর্বতের মূলে । 

ঈষতে টানিয়! পেলে গগনমগ্ুলে ॥ 

চারি খুর আরোপে কৃর্মের লাগে পিঠে। 
ক্রোধিত মহিষ অনল জলে দিঠে॥ 

ঈষত কীপায় শু যেন মেরুদণ্ড । 

বিভেদ পাইয়া মেঘ হইল খণ্ড খণ্ড ॥ 
খরসান কপাণ বিষাণ ছুই খান। 

হেট মাথা করি রহে যমের সমান ॥ 

শত শত পর্বত উড়ে নাসিকার ঝড়ে। 
লেজের বিক্ষেপে সপ্ত সমুদ্র উৎলে ॥ 

টল টল করে ক্ষিতি রড় দিয়! বুলে। 
বীরভাকে দেবতা সুচ্ছিত হইয়! পড়ে ॥ 
মহ্ববিক্রমে কো[২৮]পে কাপে ভগবতী । 
শ্রীযুত যুকুন্দ কহে মধুর তারতী ॥ 
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॥ বারাড়ি ॥ 
দৈত্যপ্রভূ দেবরিপু মহিষ হুর্জয়বপু 
জয় অজয় রণমাঝে । 
বাড়ে বীর অবিরত যেন বিশ্বায পর্বত 
দেখিয়! তরাস দেবরাজে ॥ 
বিষাণে জলধি বিদ্ধ রবি শশী পথ কুদ্ধে 
ডরে কৃর্ম কাপে থর থর। 
চণ্তীর সমুখে চলে চরণকমলতরে 
ঘন পড়ে উঠে ফণীশ্বর ॥ 
বিষম বিক্রম করে কোন জন বধে থুরে 
শুঙগে বিদারে কোন জনে । 
লেজের বিক্ষেপে মারে বদনে প্রহারে কারে 
কোন জন বধিল জমণে ॥ 
ছাড়য়ে বিষম ডাক কুমারের যেন চাক 
ফিরে চক্ষু অরুণ কিরণ। 
ধায় বীর অতি বেগে কেহ দেখে নাহি দেখে 
মুচ্ছিত পড়য়ে দেবগণ ॥ 
মরুতাপ্লি ধর্মরাজ রাজ রাজ দ্বিজরাজ 
আর যত দেবতা কাতর। 
পলার় দেবের জেঠ লাজে মাথ! করে হেট 
জিফুঃ বিষণ মৃগাস্কশেখর। 
নাসিকাপবধনঝড়ে কারে ক্ষিতিতলে পাড়ে 
সিংহে বধিতে করে মন। 
পুরে দেবী সিংহনাদ বাহন মুগের নাথ 
মহারবে পুরিল গগন ॥ 
অস্থিক! হুঙ্কার ছাড়ে অতি কোপে লাফ ছাড়ে 
অনিতনয়ন শতদ্দল। 
চণ্ীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ ঘ্বিজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০| 
| ছন॥ 
খরশ্ঙ্গ মহিষ সত্বরে অবতরে। 
নাগপাশে ত্রিপুরা বান্ধিল দৈত্যেশ্বরে ॥ 
রণে বন্দী মহাস্ুর পাইল বড় লাজ। 
তেজিয়া মহিষতম্ন হেল মুগরাজ। 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা! বাঁশুলীমঙ্গল 


২০৭ 


দেখিয়! কেশরী কোপে হানিল ভবানী । 
তৎকাল পুরুষ চর্ম থর থডাপাণি॥ 
মহামায়ান্গর ক্রোধে ভগবতী দেখে। 
হানিল হুঙ্কার দিয়! চণ্ডী নাহি সহে॥ 
উলটি হানিল চণ্ডী [২৯ক] না জানে বিষাদ। 
ছিল পুরুষ গজ হুইল অঠিরাত। 
দেবীর বাহন সিংহ কর দিয়! টানে। 
রুষিল ত্রিপুরা মায়াগজের গঞ্জনে ॥ 
থরসান কৃপাণ হানিল! ভগবতী। 
গজশুও ছিগ্ডিল কধিরে বহে ক্ষিতি ॥ 
করহান করিকর নাহি করে ভয়। 

পুন মহান্ুর হয় মহিষ হুজ্ঞয় ॥ 

উঝটে উপাড়ে শিল! পর্বত পাথর। 
স্বর্গ মর্ত পাতালে কীপিল চরাচর ॥ 
অসুরদলনী জয়! জগতের মাতা । 
কুষিল ত্রিপুরাদেবী মধুপানে রতা! ॥ 
আনন্দে মহিষ নাচে রণমত্তমনা। 

থল থল হাসে চণ্তী অক্ষণলোচন। ॥ 
রুষিল মহিষ রণে বাজে জয়ঢাক। 
বিষাণে পর্বত বিদ্ধে ছাড়ে খীরডাক ॥ 
অস্বিকায় পর্বত মারে পেলিয় বিষাণে। 
অস্থিক1 পর্বত চু ৫কণ নিজ বাণে। 
বিশাললোচনী বলে গদগদ বাণী। 

শুন রে মহিষ তোর বল বুদ্ধি জাণি॥ 
ক্ষেণেক গরজ মূঢ় রণে মহারস্ত। 
মধুপান করি আমি তাবদ বিলম্ব ॥ 
আমার বচন কোন কালে নহে মিথ্য।। 
হানিলে মন্তক তোর গজ্জিব দেবতা ॥ 
এ বোল বলিয়! দেবী লাফ দিয়া উঠে ॥ 
ত্রিশল কপাণ হাথে মহিষের পিঠে ॥ 
ছুটিল মহিযান্ুর যেন বি্ব্যাচল। 
দেখিয়। দৈতোর বল দেবতা সকল। 
কষিল ত্রিপুরা ভগবতী সেইক্ষণে। 
গলায় চরণ দিয়া বিদ্ধে শুল বাণে। 


২০৮ 


মাথ! পাতি মহানুর ধীরে ধীরে যায়। 
মহিষবদনে রহে অর্ধথান কায় ॥ 
ত্রিপুরার তেজে অর্ধ শরীর লুকায়। 
খরথডাপাণি বীর চিস্তিল উপার়। 
হানিতে উদ্ভম কৈল ত্রিপুরার গায়। 
মায়া[২৯]বিনী বুঝিল দৈত্যের অভিপ্রায় ॥ 
হানিল মহিষমুণ ধরণী লোটায়। 
পড়িল মহিষদৈত্য বলে হয় হায়। 
দিতির নন্দন বিনাশিল ভগবতী। 
আনন্দ হইল দেব খাবি করে স্ততি॥ 
নানারূপ বেণুষস্ত্র বাজায় মদ । 
অঞ্মরাগণে নাচে নহে তালভঙ্গ ॥ 
গন্ধবর্ব গীত গায় দেবগণগ্রীতি। 

শীযুত মুকুন্দ ভনে মধুর ভারতী | 


॥ পাহিড়া রাগ ॥ 


চামুণ্ড প্রচণ্ড চণ্ডবতী চগ্ুরূপ]। 
চগুবিনাশিনী চণ্ডী তুমি কর কৃপা ॥ 
উজ্জবলদশন নবশশীশিরোমণি। 
প্রেতবিনাশিনী দেবী কিরাটা কুগুলিশী॥ 
কে জানে তোমার মায়া তুমি নগের নন্দিনী 
অনস্তরূপিণী জয় যোগীর অননী ॥ 
ত্রিমাঞ্জ ত্রিগুণ তরিকা ব্রিশূলধা রিশী। 
ঝিপুরা ভ্রিষ্ধেব ধণী কর্পর থড়িগনী ॥ 
বিশাললোচনী নরমণ্তকমালিনী। 
ঝিপুরসন্দরী জয়। বাশুলী রঙ্ষিনী॥ 
বরন্ধার ব্রহ্মাণী তুমি মরালগামিণী। 
কমল ভগবতী হরিহৃদয়বাসিনী ॥ 
্র্যক্ষর! ত্রীশ্বরী [ ভূমি ] ব্রিপুরঘাতিনী। 
সেবকবৎসল! শিব! হরের গৃহিণী ॥ 
ত্রিবন্ধশকতি অআসী ব্রেলোক] তির্বতী। 
জিপুরস্ুন্দরী রঙ্গ তৃতীয় তগবতী ॥ 
নিশব্ধ সকল লোক শব্দের জননী । 
কল্লের নিয়মে দেবী দ্েবারিদলনী ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


| ৪র্খ সংখ্যা 


চারিদশ লোকে যত নিবসে মুরতি। 
কারণে বুঝিতে পারি যেইজন সতী ॥ 
মহাণি প্রলয়ে মরে বঙ্গা্দি লীর্ববাণ | 
তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান। 

তুমি যারে কর কৃপা সে জন হুক্কৃতি। 

ধন্ঠ সর্বব গুণে সেবি ক্রমে শুদ্ধমতি ॥ 
আপদ সম্পদ [৩০ক] হেতু ম্বমতি কুমতি। 
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০| 


॥ ইতি মহিষান্থরবধ সমাপ্ত | 


নরৈঃ কিং বণ্যতে চণ্ী কিংজ্ঞাতেন স্বয়ন্তুবা 
সদাত্ত মতিরন্ধাকং ত্রিপুরাপদপক্কজে ॥ 


॥ পঞ্চম পাল সমাপ্ত | 


নিবাতকবচ পূর্বে ছিল! মহাবল ॥ 

গুপ্ত নিশুস্ত তার তনয় যুগল ॥ 
প্রবেশিলা তপোবনে ছুহে গুদ্ধমতি। 
অন্কোইন্ঠ মানসে ছুহে সেবে পশুপতি ॥ 
বাহিরে ভিতরে মন ভ্রমধ্যভাগে। 
নিরবধি ছ্বই ভাই শিব শিব জপে। 
নাসিকায় না লয়ে গন্ধ অনিমিষ আখি। 
মৎ্গ্ত অভিলাষী আতজলে যেন পাখি ॥ 
নয়নে না দেখি কিছু না শুনি শ্রবণে। 
চিত্রের পুভ্তপি যেন রহিল ধেয়ানে ॥ 
চারি ছয় দ্বশ বার যোল ছুই কুল। 
তাহার উপরে পদ্ম সহম্্ কমল ॥ 

যমুন! ভারতী গঙ্গ৷ বছে এক রূপ। 

ক্ষুধা তৃষা! হরিল নাহিক ভূতভূক ॥ 
ফুটিল কমলরাজ দশশতদল। 

তথি মধু পিয়ে মত্ত চপল জরমর ॥ 
বাহিরে চঞ্চল বড় ভিতরে নিশ্চল। 
স্থলশুন্ত তন্থু তিন লোকে অগোচর | 
মধুপানে মাতিয়! ভ্রমর! ধূলি খেলে। 
শক্তিবূপিণী দেবী প্রকাশিল কোলে ॥ 


৬৪ বর্ষ]  যুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত ব1 বাশুলীমঙ্গল ২০৯ 


ত্রিপুরার মায়ায় সমাধি পরিহরি। 
কবিচন্দ্র কহে দৈত্য পৃজে ব্রিপুরারি ॥০1 


| হন ॥ 


প্রতিম! সাক্ষাত কৈল মহেশ মুরতি। 
তোমার চরণ বিচ্ছু আর নাঞ্চি গতি। 
করব্তি প্রহার করিয়া দশানুলি। 
শে!ণিত করিয় ঘ্বত রচিল দীপালি॥ 
নৈবেদ্য করিল মাংস তক্তি অনুরূপ । 
দশন করি[৩০]য়া চুর্ণ করে গন্ধধূপ ॥ 
অস্থি খণ্ড খণ্ড পুগ রসনা তান্ল। 
তপ করে মন তার নহে প্রতিকূল ॥ 
কাটিয়৷ আপন মুণ্ড দেই শিবপদে। 
অখণ্ড কমল যেন ফুটে পুণ্য হদে ॥ 
সেবকবৎসল প্রস্ভু মহেশের বরে। 
পুনঃ পুন হয়ে যুগ যুগল কন্ধরে ॥ 
শোণিতসম্ভব জবা পুষ্পের বিকাঁশ। 
তিমির নাশিতে যেন রবির প্রকাশ ॥ 
অনাহারে ছুই ভাই দ্বাদশ বৎসর । 
অবিরত পুজে নগনন্দিনীঈশ্বর | 
আইল বসন্ত খতু ফুটে নান! ফুল। 
বিরহী জনের মন হইল আকুল। 
কোকিল নিনাদ করে কলরব তূঙ্গ। 
হেনকালে সাক্ষাত হইলা ভোলা:লঙ্গ ॥ 
ললাঁটে নূতন শশী শিরে গঙ্গ৷ বছে। 
জটিল পুকুষ ভশ্ম ভূষিলেক দেহে ॥ 
ত্রিশুল ডমরু ভুজ গলে সিংহনাদ। 
হৃদয়ের মাঝে শোভে ভূজগের নাথ ॥ 
শ্রবণে ধৃস্তর ফুল ভূজঙ্গ কুণ্ডল। 

শ্মিত উচ্চ সিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডর ॥ 
মলয় পবন বছে ডাকয়ে কোকিলী। 
কান্ধে লান্বে মনোহর সিঙ্গ! সিদ্ধ ঝুলি ॥ 
মকর কুগ্ডল কানে ঘন মুখে হাসি। 
চঞ্জিকা প্রকাশে যেন পুণিমার শশী ॥ 


পঞ্চ বয়ন জ্রিনয়ন ভূতেশ্বর | 

পরিয়! বাঘের ছাল বলদ উপর ॥ 

শুন রে নিশুভ্ত শুস্ত দ্বহে মাগ বর। 
তোরে বর দিয়া যাৰ ত্রিদদশনগর ॥ 
শস্ভূর বচনে শুস্ত নিশুস্ত সোদর। 
কাকুতি করিয়! ধরে চরণকমল ॥ 
চারি চারি মুরতি সকল দেবনাথ । 
যুদ্ধের সময় মোর হব অষ্ট হাথ ॥ 

যদি বর দিবে মোরে দেব জিপুরারি। 
জিনিব অমরনাথ শচী হব নারী ॥ 
শুন ছিগ্ডি প্রিয়তম বলে শুস্তান্ুজ। 
(৩১ক] যুদ্ধের সময় হব অযুতেক ভূজ ॥ 
সত্য সত্য বলে চারিদশলোকনাথ। 
বর দিয়া লুকি শিব জন্মিল উতপাত॥ 
ঘোর গরজন মেঘে হয় বজ্রপাত । 
বিজুরি তিমির ঘোর বছে চণ্ড বাত ॥ 
বর পাইয়! ছুই ভাই পরিতোষ মনে। 
কবিচন্ত্র কহে গেল আপন সদনে ॥০| 


॥ পয়ার ॥ 


কুটুম্ব বান্ধব প্রজ! পাইল পীরিতি। 
অন্ুরে মেলিয়৷ শুস্তে কৈল নরপতি ॥ 
ছুই ভাই সহোদর নিবসে নানা সুখে । 
জিনিল যতেক দেব ছিল স্ুরলোকে ॥ 
গুন নৃপ দেবত1 ছাড়িল পুন মুখ । 
শতমখ জিনিঞ্। হইল মখভূক ॥ 

চণ্ড মুণ্ড রম্তবীজ ধুত্রলোচন। 

যাহার সমুখে স্বির নহে দেবগণ॥ 

কি কছিব বিপরীত কালকেয় শোধ্য। 
বিধি হরিহর কাপে চলে যদি মৌধ্য ॥ 
ধৌয্র দৌহৃদ কোটিবীর্ধ্য মহাবল। 
চলিত বান্্রকী কীপে ক্ষিতি টলটল॥ 
দিগ্গ কাতর হয় কুরে লাগে ভয়। 
রাঝি দিবা নহে রবি শশীর উদয় ॥ 


২১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


যেরূপ মহিষ গুষ্ত করে অধিকার। 
আপুনি উদয় চন্্র দশ দিগপাল ॥ 
দেবতা ছাড়িল স্বর্গ অন্থরের ডরে। 
শীযুত মুহুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে |০| 
॥স্ামা রাগ। 
ব্র্ধা হরিহর জপে নিরস্তর 
ব্ছে দিয়া পুন মন। 
ত্রিপুরাধিক বল নাহিক নির্জর 
চারিদশ দেখিল ভূবন ॥ 
কান্দে রে দেবগণ ধরণী লোটায় 
বিষাদ তাবিয়া মনে বসিল দেবগণে 
বিধাত৷ চিস্তিল উপায় ॥ 
দানব্দলনী পূর্ববে আপুনি 
দেবতাগণে দিলে বর। 
ত্রিপুরা ভবানা হরের ঘরণী 
চিন্ত অকারণে কর ডর | 
ব্রহ্মার বাক্যে দেবতার পক্ষে 
বিস্মরণ ছিল ভগবতী। 
[৩১] মহিষান্থর বধে তারিলে আপদে 
তুমি দেবী দেবতার গতি॥ 


রক্ষ রক্ষ হর- কামিনী উদ্ধার 
ত্রিভুবনেইপরাজিতা। 
পুর্বে দিলে বর তারিৰ আপদ 


জগতঈশ্বরী মাতা। 
স্তুতিপর দেবগণ সত্বর নিরসন 
উপনীত ছিমগিরি মাঝে। 
মুকুন্দ রচিল বাগুলীমঙ্গল 
ব্রিপুরাচরপান্ুজে ॥০। 
আর না যাইব ও না পথে । 
পথের কণ্টক যছুনাথে 1০1 
নিগুস্তসোদর শুস্ত বলে মহাবল। 
দেখিল ভ্রিদেব হেতে দেবতা সকল ॥ 
জিনিঞ। মধ্যম লোক ত্রিদদেব পাতাল। 
আপুনি ভায় চক্র শদিগপাল ॥ 


[| ৪খ সংখ্যা 


অমর নগরে হৈল ব্রিদশের নাথ । 

সচী সীমস্তিনী নিত্য পরে পারিজাত ॥ 
আপন] গুপত করি কেছে৷ কেছে! বুলে। 
মনুষ্য সদৃশ দেব ভ্রমে ক্ষিতিতলে ॥ 
পৃর্ধ্বে বর দিলে তুমি আপুনি শঙ্করী। 
আপুনি নাশিবে যত অস্থরের পুরী ॥ 
নমো দেবি তগবতি জয় বিষুমায়া। 
দানব নাশিয়া কর দেবতারে দয়! ॥ 

তব পদে প্রণতি ব্রিদশ একমন]। 
স্থমতি কুমতি ভয় প্রকৃতি চেতন! ॥ 
তুমি তুষ্টী তুমি পুষ্টী অগতজননী। 

তুমি লজ্জা মতি ভ্রম ক্ষমা! তপস্থিনী ॥ 
জন্ম জরা যৌবন মরণ বাল্য হেতু। 

গ্রহ বার তিথি যোগ অয়ন মাস খই | 
তুমি জয়! বিজয়া কমলা অকমল।। 

দশ শত কিরণ পীযুষনিধি কল! ॥ 

তুমি নিদ্রা জাগরণ স্বাহা স্বধা কান্তি। 
তুমি জাতি ক্ষুধা তৃষ্চা নমো দেবি সস্তি ॥ 
বিধি হরিহর লোক ত্রিদেব রূপিণী। 
কজন পালন মহাপ্রলয় কারিণী। 
ভূবনজননী তুমি অনাথের নাথ। 

কাতর জীবন দেব করে কাকুবাদ ॥ 

রক্ষ রক্ষ ভগবতি বিষম সঙ্কটে । 
মহাছুঃখ উপজিল দেবীর ললাটে ॥ 
ব্রঙ্গে মন দিয়! দেবী করে অবধান। 
জানিল হৃদয়ে [৩২ক] দেবতার অপমান ॥ 
সেবকবৎসল। হিমধরে অবতরে। 

শ্রীধুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে | 


॥ মালসী 


স্নানের ছলে চারিদশলো!কেশ্খরী। 
ব্রিদশতটিনীতটে হাথে হেম ঝারি॥ 
মজিতে তাহার জলে পুছে ভগবতী। 
তোমরা সকল দেব কারে কর স্কতি ॥ 


৬০ বর্ধ ] 


গুন রে স্থরথ চণ্ডী উরিলা আপনি। 
শক্তিরূপিনী জয়! দানবঘাতিনী ॥ 

কছে ত্রিনয়নী তনু তম্ুকৃত সতী । 
নিশুস্ত শুস্তের ভয় মোরে কর স্ততি॥ 
রহ্ধা! বি মহেশ্বর যত ক্রতৃভূক। 
নির্ভয় চলছ সতে ঘুচাইৰ ছুঃখ। 
তচ্গকোষে জনমিল! দ্বিতীয় রূপিশী। 
কৌবিকী বলিয়। স্তুতি করে দেব মুন ॥ 
প্রথম শরীর তার কৃ বিদ্ামান। 
কালিকারূপিনী হিমালয় কৈল স্থান। 
কৌতুকে নিবসে মধুমতী হিমাচলে। 
জয় জগঞ্য়ী মোহন রূপ ধরে। 

চও যুও দেখিলেক শুস্ত অন্ুচর। 

রড় দিয় কছে গিয়! নুপতি গোচর ॥ 
অবধান কর দেব নিশুস্তের ভাই। 

যে দেখিল নিজ আখি নিবেদিতে চাহি ॥ 
নাসিকাবিবরে ঘন থর শ্বাস বহে। 

কহ কহ বলে শ্ুম্ত কবিচন্ত্র কহে ।। 


শুন শুভ্ত মহাশয় এক কন্ঠ। হিমালয় 
অপরূপ দেখিল সুন্দরী । 

গন্ধ সুকুমারী কিব! সে দেবের নারী 
অগ্যরী কিন্নরী বিগ্যাধরী | 

দেখি তার মুখকুচি মলিন হইল শশী 
উদ্দয় ন! করে দিন লাজে। 

প্রবাল বান্ধ'ল ফুল রঙ্গ বিশ্বু নহে তুল 
যদ্দি তার অধরের কাছে ॥ 

দেখি তার সুনয়ন অভিমানে গেল বন 
নগর তেগিয়! কঞ্চসার | 

দেখিয়! তাহার শ্রুতি গিধিনী চঞ্চলমতি 
ফিরি ফিরি বুলয়ে সংসার ॥ 

দেখিয়া [৩২] তাহার কচ চামরী পাইল লাজ 
অভিমানে গেল বনবাস। 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা বাঁশুলী মঙ্গল 


২১১ 


সীমন্তে সিন্দুর সাজছে দেখিসশঙ্কিত লাজে 
শক্রধ্গ জলদে প্রকাশ ॥ 

জিত থগমুনি নাসা বসন্ত কোকিলী ভা! 
ল্িত বিকশিত কুন'চয়। 

দেখি তার পয়োধর যুগল দাড়ি ফল 
অভিমানে বিদরে হৃদয় ॥ 

জিত কমু তার ক নুবলিত ভুজদণ 
কি কছিব দশনের জ্্যোতি। 

কহিআমিদুডঢকরি উপমা করিতে নারি 
সিন্দুরে সিন্ধু যে জড় যদি ॥ 

তাঁর গতি শিখিবারে মরাল মন্থর চলে 
গত্পরাজ সেবে পুরন্দর। 

তাঁর মাঝ! অভিসাত জিনিঞ্। মুগের নাথ 
উরুযুগ জিনি করিকর ॥ 

নাভি গভীর সর কনক চম্পক দল 
রুচি মনোহর নিতথিনী। 

তার মুখ ফুলগন্ধ তেজে শরম মকরনা 
অভিনব জিনিএ] পদ্মিনী ॥ 

ইঞ্জের পারিজাত গজ তুরগের নাথ 
বিধাতার হংসবিমান। 

যার সথ! বুষপতি তার মহাপদ্মনিধি 
তোমার অঙ্গনে বিদ্তমান ॥ 

পহ্কজ গ্রন্থিত মাল নহে ম্লান অবিশাল 
জলনিধি দিল পরিতোষে। 

কনক প্রসবে ছত্র বরুণের সেই মাক 
প্রতিদিন তব ঘরে বৈসে॥ 

জলনিধি দিল পাশ যাহার অমিঞ্াতাস 
যত ছিল আপন রতন। 

উৎক্রান্তি দান শক্তি বিশেষে করিয়! ভক্তি 
তরে দিল সহত্র কিরণ॥ 


বন্ধিশুদ্ধ অগ্থর দিল তোমায় সত্বর 
হুতাশন জীবনের ডরে। 
প্রজাপতি পূর্ববরথ তব পদে অঙ্থগত 


যত রত্ব তোমার মন্দিরে ॥ 


২১২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


তুমি দৈত্য অধিকারী অনুচিত নাহি বলি 
যে দ্েখিল তোমার কিন্কর। 
যদি তোমার মনে লয় কর তারে পরিণয় 
তুমি নাথ নিগুভসোদর ॥ 
চণ্ড মুণ্ড একযোগে কহিল গুস্তের আগে 
অঞ্জলি করিয়া পুটহাথ। 
[৩৩ক] ধনি ধনি ঘোষে জন শুনঞ] হরিষ মল 
স্ুগ্রীবে ডাকিল দৈত্যনাথ | 
দুত হইয়া চল তথ পদ্মিনী নিবসে যথ! 
তার ঠাঞ্জি কথিয় উচিত । 
সেবিয়! সারদা পদ আননজনক গীত 
বিরচিল মুকুন' পণ্ডিত | 
॥ গৌরী রাগ ॥ 
গুস্ত পুন পুছয়স্তি ॥ 
কথ অরে চর রজত ভূধর 
পশ্কজিনী কত রূপ। 
শুনহ সঙ্গর বিজিত নির্জর 
সকললোকভূপ ॥ 
হরীশবাহিনী নৃমুগ্ডমালিনী 
কাতি কর্পর হাথ ॥ 
অলকনিন্দিত কনক কুগ্ডল 
বিজিত চামরীনাথ ॥ 
দশননিন্দিত কুন্দকোরক 
বদননিন্দিত টাদ। 
নয়ননিন্দিত খঞ্জ বিটক 
শ্রবণনিনিত ফাদ ॥ 
সহজ নাগজ তিলকনিন্দিত 
মিহির মণ্ডল কোটা । 
নাসিক জিত অরুণসোদর 
বিহগনায়ক আ্োটা॥ 
ভ্রাহিনিন্দিত কুন্মম শায়ক 
চাপ উতর রাগ। 
কজ্জলাঙ্কৃত নয়ন মাধব 
কোকিলানন বাক! 


[ ৪ সংখ্যা 
ভূজবিনিঙ্গিত জলরহাসঙ্কুর 
কণ্ঠনি্গিত কন্ু | 
অধর দুষিত বিশ্বা মর্জজর 
কুচবিনিন্দিত শত ॥ 
মধ্যনিন্িত ডমরু সুন্দর 
নাতিনিন্দিত কুপ । 
শ্রোনীভূষিত কনকনিন্সিত 
কলস অদ্ভুত ূপ॥ 
উক্লবিনিশ্দিত কুস্ত সুন্দর 
থণ্ড মন্থর জানু | 

চরণ দুষিত রকতপম্কজ 
নথর তারক ভাগ্ছু। 

গ্েব নরবর রত্ব সাগর 
শুস্ত দানবরাঁজ। 

বিগ্রকুলোদ্তব মুকুনা মুখবর 


সাধ তৃহু নিজ কাজ |০॥ 


॥ মলার ॥ 


নিপ্তন্ড পুনঃ পুছয়ন্তি ॥ 

দেখিল রূপসী রায় ত্রিপুরকামিনী। 
গলে মুণ্ডমাল! কাতি কর্পর ধারিণী ॥ 
[৩৩] াচর চিকুর ঘন কবরীশেখরী । 
মালতীর মাল! তথি ভূঙ্গ করে কেলি। 
সিন্দুর তিলক চন্দন রেখ তালে । 
দরশ পাইয়া! রবি শশী করে কোলে ॥ 
নয়নে কজ্জল মুখে হান্ত প্রবীণ। 
বিকচ কমলে যেন চরে কলাটিন ॥ 
অধর বাদ্ুলি নাস! তিলফুল ভাতি। 
পাকিল দাড়িম্ববীজ দশনের জ্যোতি ॥ 
কনক কুগুল দোলে শ্রবণের মুলে । 
উইল তাহার রুচি রুচির কপোলে ॥ 
রজতরচিত হার উয়ে পয়ৌধরে। 
ভূজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥ 


৬০ বধ ] 


ঘিভূজে সরল শঙ্খ আগে পিছে মণি। 
কনকের লতিকায় বেেল শেবফণী ॥ 
নাভিবিবরে লোম সাপিনীর বাস। 
কুচগিরি নিকটে চরিতে করে আশ ॥ 
কশ মাঝ; নিতদ্বিনী উরু করিকর। 
চরণ যুগল জিনি রকতকমল ॥ 

কচির অঙ্থুরি নথ নবতা রা পাতি। 
শ্রমূত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী 1০1 


॥ হণা ॥ 


বলে গুভ শুন শুন দূত মহাশয় । 

বিলঘ্থ ন! কর ঝাঁট চল হিমালয়॥ 

কহিয় বিনয়ভাবে বচন পীরিতি | 
যতেক আমার হয় দৌত্য নরপতি ॥ 
এতেক ব:লয়। তারে দিল ফুল পান। 
ভিড়ন করিয়া দিল দেত্য বলবান ॥ 
নৃুপতির আদেশে সুগ্রীব দূত চলে। 
প্রণাম করিয়া দোলায় দেহ হেলে ॥ 
হিমালয় গিরি চলে নৃপতির কাজে । 
হাথী ঘোড়া পাইক প্রচুর কাছে কাছে ॥ 
দিমিকি দ্রিমিকি বাদ্ বাজে শঙ্খ বেণী । 
দগড় কাসর তেবী স্ুললিত শুনি ॥ 
কর্পূুর তাখুল থায় হরধিত মনে। 

নগর তেবিয়! বীর প্রবেশিল বনে ॥ 
মথিয়। তবক মিনি ঘন ঘন পেলে । 
ধুঙানি বেছিল নিশি যেন আধিয়ারে ॥ 
ঢেকি নিঞা [৩৪ক] ধাছুকী ফরকী সর ধরে। 
পলায় বনের জন্ত জীবনের ডরে ॥ 
বাঙ্গালী খেলায় পত্তি করে কোলাহল । 
সমুখে দেখিল হিমালয় মহীধর ॥ 

রূপে ত্রিতৃবন মোহে বিশাললোচনী । 
চৌদ্দিগে বেট়িল গিরি পর্র্তনন্গিনী | 
কনক চম্পক ছবি ম্থরনদীতটে । 

দোল! হইতে লাঙ্ছে বীর তাহার নিকটে। 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীব গীত ব বাশুলীমঙ্গল 


' অথিল দ্েবতালয় 


২১৩ 


নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী। 
শ্রযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়! ঈশ্বরী 1০। 
॥ মুই রাগ ॥ পাহিড়। ॥ 
তগবতী আইস চল আমার বচনে। 
গুন ল পদ্মিণী জয়া শুস্ত তোরে কৈল দয়া 
তৃহ্ছ ভাগ্যবতী ভ্রিভৃবনে ॥ 
কি কহিব তার দস্ত নিগুশডসোদর শুস্ত 
ব্রিজগদীশ্বর টত্যনাথ। 
আমি অন্থচরবর তোর সন্নিধানে পর 
লঙ্খিতে ন! পারি অন্থবাদ ॥ 
নিল সব মহাশর 
কিন্কর তাহার মন্দিরে । 
যে কথিল জিতদক্ষ পুরনার প্রতিপক্ষ 
বিপক্ষ সকল অগোচরে ॥ 
মোর বশ ত্রিভূবন ষতেক দ্বেবতাগণ 
আম! বিশ্ক নাহি ক্রতুভূক। 
যত রত্ব আছে লোকে আমার মন্দিরে থাকে 
কপিলানন্দিনী কামধুক ॥ 
ধররাবত স্ুরগজ জন্মিল তুরগরাজ 
যত রত্ব ক্ষীধোদ মস্থনে। 
প্রণাম কিয়! ডরে দ্লেবত! সকল মোরে 
পরিতোষে কৈল সমর্পণে ॥ 
গন্ধর্্ব যক্ষরাজে দেবালয় মুগ মাঝে 
যত বরত্ব আছে ব্রিভূবনে। 
তুমি কন্ত! দিব্যরত্ব তেঞ্িঃ সে তোমারে বত্ব 
সেসব তোমার নিকেতনে ॥ 
যে শুভ নুপবর তার তুল্য সহোদর 
নিগুস্ত প্রবীণ বড় রণে। 
অনুনয় মোর স্থানে ভঙজ যেব! তোর মনে 
যত হ্ুখ তুপ্জিবে [৩৪] ভুবনে | 
দিতির নন দন্ত শুনিয়া নিশুভ গুভ 
অন্থচর রতন তারতী। 
গুযুখী সংহতি সখী হিমালয়ে শশিষুখী 
ঈষত হাসিল তগবতী ॥ 


২১৪ 


শুন শুভ্তনৃুপদূত ন৷ কথিলে অঙ্চিত 
অবগতি আমার বচনে। 

ভ্রিপুরাপধারবিন্ মকরন্দচয় ভূঙ্গ 
কবিচন্ত্র শ্রুমুকুদদ ভনে ॥1 

॥ সুই রাগ। 

দত কথিলে বতেক কথা কিছু তার নহে মিথ্যা 
নিশুভ ভ্থিদশ অধিকারী । 

তার জেষ্ঠ শুন্ত ভাই তারে ধিক কেহ নাগ্িঃ 
নিখিল পিযুষ ভক্ষ বৈরী ॥ 

নানা ফুল ফল দিয়! বনে নিবসন হইয়] 
সেবিল মদত হরগৌরী। 

বড় হু রণভূমি প্রতিজ্ঞ কর্যাছি আমি 
গিরিন!থ যোগীর ঝিয়ানী ॥ 

অন্ুচর কহ গিয়। নৃপ সন্গিধানে। 

যে জন সংগ্রামে জিনে সেই তর্ভা মোর মনে 

বড় দোষ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে ॥ধ| 


গু নৃপ মহাবল তার তুল্য সহোদর 
যেব। জিনে সমরচত্বরে। 
আমি শিশু ছুন্দরী হইব তাহার নারী 


এ বোল কথিল অবিচারে ॥ 

আসিয়া আমার ঠাঞ্ি যুদ্ধেজিনি ছই তাই 
বিবাহ করুক মোরে স্থুথে। 

বলে সেই অন্থচর শুনিল যে ছুরাক্ষর 
অসম বচন তোর মুখে ॥ 

প্রজাপতি হুরিহুর ইন্জ্র আদি যত নুর 
যাহার সমুখে স্থির নছে। 

করিয়া যুদ্ধের আশ তুমি যাবে তার পাশ 
এ ছুঃথ আমার প্রাণে সহে॥ 

নাকর বিলম্ব সথি মোর বোলে শশিমুখি 
নিশুষ্ত গুণ্ডের চল কাছে। 

আসিয়! তাহার ভৃত্য হীনবল কোন দৈত্য 
চুলে ধরি লৈয়া যায় পাছে ॥ 

এতাদৃশ নিশুভ্ভ বল শুনি শুদ্ভ নৃূপবর 
না করিব পশ্চাত বিচার। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


| ৪খ সংখ্য। 


[৩৫ক] শুন শুভঅন্থচর কর গিয়! হ্ুগোচর 
যে করিতে উচিত তাহার ॥ 
দূত অভিরোষে তাষে নঠ ছৈলি নিজ দোষে 
পরিতোষ নাঞ্ঞ পাবে মনে । 
ত্রিপুরাপদারবিনা মকরনচয় ভূঙ্গ 
কবিচন্ত শ্রীমুকুন্দ তনে || 


॥ হন ॥ 


গুনিএ কন্তার বাণী মনে পাহয়া ছুঃখ। 
চলিল গুস্তের দূত হইয়া অধোমুখ | 

ধীরে ধীরে চলে দুত চাহে চারি দিক। 
স্ত্রীর গর্ব কহিব জীবনে থাকুক ধিক ॥ 
আপনার বলে যুদ্ধ নহে অধিকারী । 
প্রভৃর আদেশ নাঞ্চি কি করিতে পারি ॥ 
সাত পাচ মনে করি যায় ধাওয়াধাই। 
বার্ত। কহিতে শুভ্ত নিশ্ুত্তের ঠাঞ্ডি ॥ 
গুড় গুড় দগড় বাজে ঘন রবে সিঙ্গা। 
চও মুণ্ড বলে নৃপ আইল প্রায় ডিঙ্গা ॥ 
দোলা হইতে লান্থে বীর মলিন বাদন। 
বনিয়! দাও্ডায় গশুশুনিগুভ্তচরণ ॥ 

বলে শুস্ত কহ কহ দত মছাশয়। 

দেখিলে কি ন! দেখিলে পদ্মিণী হিমালয় | 
শুভের বচনে দূত বুকে দিয়া হাথ। 
কহিতে না পারি নৃপ বড় পরমাদ ॥ 
নৃমুগ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী। 

শ্রীযৃত মুকুন্দ কছে সেবিয়! ঈশ্বরী ॥০1 


॥ পাহিড়া ॥ 
বনমাঝে হিমালয় পদ্মিনী নিবসে তায় 
গেলাঙ তোমার নিদেশনে। 
কহিল মকল কথা বল বুদ্ধি বিক্রমত। 
অধিকার যত ভ্রিভুবনে॥ 
অবনীনাথ গুনি কন্ঠ! হাসে উপহাসে। 
কুটিল নয়ানে চায় চকোরে অমৃত খায় 
যেন চাদ চক্ররিক! গ্রকাশে ॥%। 


৬০ বর্ধ ] 


নান! রত্ব অধিকারী ুরুপুরে সচী নারী 
জিনিলেক দেবত। সকলে। 

যেিনে সে মোর স্বামী প্রতিজ্ঞ! কর্যাছি আমি 
হরগৌরীর চরণকমলে ॥ 

রূপে শুস্ত যশকেতু আমি তার হব বধূ 
যদ্দি তুল্য আমার সংগ্রামে । 

নিশুন্তসোদর শুভ অকারণে তার দত্ত 
আম্ক আমার সন্নিধানে ॥ 

[৩৫] অসহ দূতের বাক্য গুণিএ] নৃপতি মোক্ষ 
ক্রোধে যেন জ্বলে হুঙানল। 

চণ্ডীপদমরসজে শ্রীধুত মুকুন্দ দ্বিজে 
বিরচিল সরস মণল ॥০॥ 


॥ হশা ॥ 


শুনিঞা কন্তার বাণী ক্রোধে পুরে তনু 
মুখখান হৈল যেন প্রভাতের ভানু ॥ 
অরুণ যুগল আখি চাহে ধীরে ধীরে। 
কুমারের চাক যেন পাক দ্দিলে ফিরে॥ 
মাথার মুকুট যেন গগনেতে শোতে। 
উভ করি পেলে থাণ্ডা লাফ দিয়া লোফে ॥ 
চরণের ঘায় ক্ষিতি করে টল টল। 
রৰি শশী হইল তার করণের কুণ্ল। 
বীর ডাক ছাড়ি ভ্রাসে হয়ে ভূমিকম্প। 
অনলে পতঙ্গ ষেন দিতে যায় ঝম্প | 
কেহ নেঞ্জা পেলে কেহ বাজায় মাধল। 
কেহ খাও্ডা ঝাকে কেহ বছে করতল॥ 
বীরঢাক বাজে কোথ! বাজে জয়চোল। 
কাহাল ফুকরে কোথ! বরঙ্গের রোল ॥ 
অবিরত বাজে শঙ্খ থয়েবের খোল। 
ব্রিভুবন কাপে শুনি অন্থরের রোল ॥ 
কেহ যুঝে কেহ পাচে ফিরি ফিরি বুলে। 
কেহ শূল পেলে কেহ বৈসে তরুতলে । 
গুড় গুড় দগড় বাজে খন রবে শিল।। 
অন্থরপো! পাল ধায় রণে রণচিঙ্গ ॥ 


মুকুন্ৰ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ব৷ বাশুলীমঙ্গল 


২১৫ 


সাজ সাজ বলে শুস্ত ডাক ছাড়ে কোপে। 
সারথি চালায় রথ রথা রথে চাপে॥ 
দশনে চাপিয়! ওষ্ঠ গোফে দিই তোলা। 
বিফল জনম চাহে যুঝিতে অবল| ॥ 
হাথী ঘোড়। জিণ করে স্বর্ণ পাখর। 
তাহার উপর তোলে ছত্তিশ আতর ॥ 
ঘোড়ায় রাউত চলে গজে গজসাদী। 
সমর চতুরে যায় বধিতে বিরোধী ॥ 

ঘন কাড়া পড়! বাজে দাম! দড়মসা। 
অন্গমানে দেবতা জীবনে তেজে আশ! ॥ 
[৩৬ক] কুমতি জন্মিল আজি কোন দেবতায়। 
না জানে আপন বল অন্রে ধাটায়॥ 
লুকায় যতেক দেব অস্থরের ঠাটে। 
পবন লুকায় হস্তী ঘোড়ার খুরপুটে ॥ 
খাণ্ডায় লুকায় যম ক্রোধে হুতাশন। 
কেহ শিশু যুব! বুদ্ধ অদিতিনন্দন ॥ 
হৃপকোপ দেখিয়। সুশ্রীব দূত কহে। 
অবলাকে সাজিতে উচিত কু নহে ॥ 
সিংহাসনে ব'সয়। আপুনি থাক শ্বথে। 
চুলে ধরি তারে গিয়! আহুক সেবকে ॥ 
নুগ্রীবের বচনে নৃপতি মনে গুণে। 
ডাক দিয়] দিল পান ধূম্রলোচনে ॥ 
আমার বচনে তুমি চল হিমগিরি। 
চুলে ধরি আন গিয়া পরমন্থন্দরী ॥ 

যর্দে বা গঙ্ব্ব যক্ষ দেব ব্রহ্ধ! হবরি। 
রাখিবারে যত্ব করে পরমন্ুশরী ॥ 
আপনার বলে তার বধিয় জীবন। 
প্রণতি করিয়। চলে ধূমলোচন ॥ 
ডাকাডাকি ধাওয়াধাই দিতির তনয়। 
শ্রীযুত মুকুন্দ কছে ত্রিপুরা বিজয় ॥০। 


॥বাপা॥ 


তৃহিন পর্বতে দেবী নিবসে পদ্মিণী। 
দেখিয়া অন্থরবল বলে উচ্চ ৰাণী॥ 


২১৬ 


দেবত। দানব যক্ষ নহে যার মান। 
চল বাটে! সথি শুস্তনিগুভ্ডের স্থান ॥ 


যদি বা না! যাবে শ্রীতে মোর গ্রভুর ঠাঞ্চি। 


চুলে ধরি লব আমি মিথ্যা নাছি কহি ॥ঞ 
অন্ুরবচনে চণ্ডী বলে ধীরে ধীরে। 
তুমি দত্যেশ্বর বলবান মহান্থরে ॥ 

বলে তুমি নিবে মোরে বমি একাকিনী। 
কি করিতে পারি আমি সিংহবাহিনী॥ 
চণ্ীর বচনে কোপে ধাইল অন্থুর। 
অচলনন্দিনী পাশ ধরিতে চিকুর ॥ 
জপিয়া ত্রিপুরা মন্ত্র হ্হঙ্কার ছাড়ে। 
ধুজলোচন বীর ভন্ম হইয়। উড়ে ॥ 

[৩৬] ধৃরলোচন তম্ম দেখি দৈত্যবল। 
পলায় পদ্মিণী বলে আগল আগল। 
যুঝিয়া ত্রিপুরা যত দৈত্য করে নাশ। 
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস।০| 


॥ ছন্দ ॥ 


কেহ হানে কেহ বিদ্ধে কেহ পেলে শিলি। 
চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে রষিলা বাণগুলী॥ 
অঙ্কুশ ডাবুশ নেগা৷ হাতে তরোয়ারি। 
ত্রিপুরা দছজ ঠাটে হৈল মারামারি ॥ 
কেহ শেল বহে কেহ শাণিত কপাণ। 
অবিরত শুনি ঝনঝনি হান হান। 

কেহ পড়ে কেহ উঠে কেহ ছুইথান। 
লাফ দিয়! হানে কেহ সিংহে দেই টান॥ 
ক্ুধল কেশরী রণে করে জয়গান। 

কার হাথী ঘোড়া বধে কার বধে প্রাণ ॥ 
কার মুও ছিওে কার চুলে দেই টান। 
ঘাড় মুচড়িয়৷ কার করে রক্তপান। 

কন্ধে লুকাইয়! কেহ দেই ভ্ুলকুড়ি। 
নেঞ্জ খা পেলি কেহ যায় গুড়ি গুড়ি॥ 
গিধিনী গুকিনী উড়ে মারে মালসাট। 
পড়িল অন্থুরবল তঙ্গ দিল ঠাট | 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। 


] ৪র্ঘ সংখ্য| 


নিশুস্তের সেবকে বারেক রক্ষ মাত|। 

্তপ্ভের নিকটে গিয়া! কহিব বারত! ॥ 

পলাইয়া যায় পুন উলটিএ চায়। 

পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়॥ 

অন্ররের বচনে ব্রিপুর। পরিতোষ । 

কবিচন্ত্র কছে দেবী ক্ষম তার দোষ |০। 
॥ ইতি ষষ্ঠ পালা সমাণ্ড॥ 


॥ মুই রাগ। 


গোসাঞ্ি 

গেলাম পদ্মিনী কাছে ন্বলিত শঙ্খ ভুজে 
নুব্ণ কম্কণ শঙ্খ আগে। 

নুনয়ন মুখটাদ শ্রবণ আক্ষটি ফাদ 
বসনে মণ্তক নাঞ্জ ঢাকে। 

কলকণ্ঠ মধু ভাষে ঈষত ঈষত হাসে 
শর চর্ম ধু অসি হাথে। 

দেখিয়। অন্নরবল ক্রোধে কাপে থর থর 
চাপিল বিজয়ী মুগনাথে ॥ 

ইন গুস্ত ছুই তাই নিবেদি[৩৭ক]তোমার ঠাঞ্জি 
জীবন সঙ্কট হিমাচলে। 

অবল| কে বলে তারে স্বর্গ মর্ত রসাতলে 
তারে ধিক কেহ নাজ বলে। 

বলে ধৃত্থলোচন শুন লো পদ্মিণী গুন 
ভজ মোর গ্রভুর চরণে। 

না তিলে পাবে লাজ সাধিব প্রভুর কাজ 
চুলে ধরি লইব এখানে । 

বলে কন্তা বলবেধ পাচনি দৈত্যের নাথ 
তুমি ব্লবান মহাসর। 

যদি বলে লবে তুমি কি করিতে পারি আমি 

তোমা বিনে কে আছে ঠাকুর | 

অহ্ন্কৃত কন্তার বোলে ধৃত্রলোচন চলে 
শিরসিজ ধরিতে তাহার। 

ধাইল তোমার ভূত্য নিকটে দেখিয়া! দৈত্য 
ক্রোধে বন্ত। ছাড়ে হুহস্কার 


৬০ বর্ষ ] 


ভন্ম হইল মহাঁবল দেখি চাছি জল জল 
হৃদয় গণিত পরমাদ। 
বিষম সমর মাঝে কেশরী চাপিয়! যুঝে 
না দেখিল তার অবসাদ ॥ 
পদ্মযোনি হরিছর পুরন্দর কিন্নর নর 
তুমি নাথ নিশুস্তসোদর | 
হিমগিরি করি লক্ষ্য রহিল বিষম দক্ষ 
প্রতিপক্ষ করিল গোচর ॥ 
ঝাঁটে। চিন্ত প্রতিকার যদি জিবে গুন আর 
নিজ রাজ্য রাখিবে সকল। 
চণ্ীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্িজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥৩| 
॥ছনদ'।॥ 
শুনি সক্রজিত দৈত্য মুখের উত্তর । 
নিগুস্তসোদর গুস্ত সভার ভিতর ॥ 
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি কিন্কর। 
প্রলয় পৰনে যেন কাপে মহীধর ॥ 
কাহারে পাঁচিব রাজ। করে অন্থমান | 
অবল! হইয়া! করে টৈত্য অপমান ॥ 
কলেবর পুরিত সকল তহ্ছরসে। 
বরিখে জলদদ যেন জলকণ। থনে ॥ 
নিকটে দেখিল চও মুণ্ড বলবান । 
ডাঁক দিয় নিশুগ্ড তাহারে দিল পান ॥ 
[৩৭] ঘোড়৷ ছত্র কাপড় প্রসাদ পান ফূল। 
সাজল মাতার হাথী নাহি যার তুল॥ 
চল হিমালয় গিরি শ্বরনদীকৃলে। 
ধরিয়৷ আনিহ তুমি পদ্মিনীর চুলে ॥ 
ষে রাখে ছাঁনিবে তারে বধিহ কেশরী। 
বুড়িরে হানিএ তৃমি আনিবে মুন্দরী ॥ 
শুভের বচনে দৈত্য বলে উচ্চবাণী। 
কবিচন্ত্র বলে দেখ আন্ত দি পদ্মিনী ॥: 
॥ ঝবাঁপা॥ 
রাজার আদেশে বনে জোড় করি কর। 
গন্ধ চন্দন পরে শিরের উপর ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ২১৭ 


প্রণাম করিতে নৃপে হেট কৈল কীদ। 
গলায় রত্বের মাল পৃণমিক টা ॥ 

বীর সাজিল রে প্রতাপ শিরোমণি। 
চণ্ড মুণ্ড ছুই ভাই ধরিতে পদ্মিনী ॥ঞ৷ 
তবক বেনক শিলি ছুরি কাছে টাঙ্গি। 
ধুকে টঙ্কার দেই রণে বল রঙ্গি। 
মাথায় মুকুট পরে গায় আঙগরুখি। 
মোর দোষ নাঞ্ আজি রবি শশী সাক্ষী ॥ 
দশনে চ1পিয়া ওঠ গোফে দেই পাক। 
দুই চক্ষু ফিরে যেন কুমারের চাক 
লাফ দিয়! উঠে বীর চারিদিগে চায়। 
কুপিল অস্থর ভরে দেবতা পালায় | 
প্রলয়ের মেঘ যেন ঘন ঘন গাজে। 
ধবল স্ষটিক ঘোঁড় চাপে পক্ষরাজে ॥ 
কুম্ম বান্থকী কাপে ক্ষিতি টল টল। 
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিগ্কর ॥০। 


॥ হন্দ ॥ 


ঘন ঘন বাজে ঢাক কোথা বাজে ঢাকী |ঞ| 
মাজ সাজ বলে টৈত্য করে ডাকাডাকি ॥ 
গুড় গুড় দগড় বাজে বিরল তেঘাই। 
চারিদিগে অন্থরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥ 
সারথি চাপিল রথে আগে যায় রথী। 
মাত চাপিল পিঠে পাথরিয়া হাথী ॥ 
ঘোড়ায় পাথর করে পিঠে দিয়া জিন। 
মাথায় টোপর পরে রাউত প্রবীণ ॥ 

কেহ জিনি পরে গায় দেই আঙ্গরুখি। 
উড়িল পদ্দের ধূলি রৰি হুই লুকি | 

কেহ লাফ দেই গাক্ন কেহ মাখে ধুলি। 
[৩৮ক]কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ করে কেলি 
কেহ হান হান বলে কেহ মার মার। 
ধ্ুকের গুণে কেহ দিলেক টঙ্কার ॥ 
ক্রিভৃবন পুরিলেক শিঞ্রিনীর নাদ। 

প্রলয় সময় যেন হয় বস্ত্রপাত ॥ 


২১৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


ধাইল অন্থর বাল! বিপক্ষ বিভাড়। 
পাষাণ বিধরে বহে লোহার চেওয়াড় ॥ 
কেহ নেঞ্জ। বহে খাণ্ডা কেহ বহে ছুরি। 
কেহ শক্তি শুল বহে দেবতার অরি ॥ 
কেহ গণ্দা বহে শেল বলে মহাবলী। 
কাহাল ফুকরে কোথ! ঘোসরি মোহারি | 
দাম! দড়মসা কাড়1 বাজে শঙ্খ বেণী। 
ধাঘরের রোল কোথা নৃপুরের ধ্বনি ॥ 
ঘণ্টার শবদ কোথা বাজে উরমাল। 
অনেক মধুর যন্ত্র বাজে করতাল॥ 

দণ্ডি মুহরি বাঁজে মুদঙ্গ মাদল। 

সাহুন গাহুন চলে চতুরঞ্গ দল॥ 

নিঃশক্ক সমরে ধায় অন্থুরছাওয়াল। 
সমুখে যোগিনীগণ পাছু হইল কাল॥ 
রড় দেই শ্্রীগণ মুক্ত কেশভার। 

ব্রাহ্মণ সকল বামে ডাহিনে শ্গাল।॥ 
গগনে গিধিনী ফিরে মারে পাকসাট। 
অগোচরে বলে ধর ধর কাট কাট ॥ 
ঘন শি্গা ফুকরে বরঙগে জয়তেরী । 
চলিল অন্ররবল বধিতে ন্ুদ'রী ॥ 
ছত্তিশ আতর বহে উত করি হাথ । 
বেট়িল তুষারগিরি অন্রের নাথ। 
ভ্িদশতটিনীতটে দেখে দৈত্যবল। 
কনক শিখরে কন্ত। সিৎছের উপর ॥ 
দেখিয়া কণ্তার মুখ উপজে হুতাশ। 
শরতে চাদ যেন গগনে প্রকাশ। 
নৃমুণ্মালিনী দেবী হরসহচরী। 

প্রীযূত মুকুন্দ কছে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০1 


॥ পয়ার ॥ 


বলে চণ্ড মুণ্ড কন্তা কর অবধান। 

চলহ রাজার [৩৮] ঠাঞ্ঞ রাখিয়া সম্মান ॥ 
অবল! হইয়া কর প্রতিজ্ঞা পূরণ 

কে আছে অধম বীর তোরে দেই রণ ॥ 


[ ৪খ সংখ্যা 


প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি আমি বিদিত সংসারে। 
হাসিৰ সকল লোক ব্রিদেবনগরে ॥ 
উন্মত্ত যৌবনবতী রূপে গুণে ধন্তা । 
বুঝিলু এখন তৃছ' হিমালয়কন্তা ॥ 

মারি লেহ আমার প্রধান সেনাপতি । 
বিলম্বে নাহিক কাজ চল শীপ্বগতি॥ 
বর্ণ মর্ভ রসাতল এ তিন ভুবন । 

গুভ্ত বিনে অগ্ভজন নাহিক ভাজন ॥ 
কিল তোমারে আমি আপনার কাজ । 
ভিলার্দ কাটিব তোর ছুই মহারাজ ॥ 

এ বোঁল শুনিয়া দৈত্য বলে মার মার । 
ধ্ছকের গুণে কেহ দিলেক টস্কার | 
পাথরে বেষ্টিত বীর করে হিমাঁচল। 
শ্রীধূত মুকুন্দ কহে ব্রিপুরামঙ্গল 1৩1 


॥ পঠমঞ্জরী॥ ঝাপা। 


শৈলেশ্বরবর কাঞ্চন শিখরে 
তার গজমাঁচল পিঠে । 
রূপে ভূবন তিন মোহই ত্রিপুরা 


অন্থর নিকট ভেল দিঠে ॥ধ। 
চাপ চক্ক করি খরতর অসি ধরি 
চৌদ্দিগে বেড়িলেক বালা । 
অস্থরের তর্জন গর্জন শুনিঞা 
ক্রোধে রুধির মুখ ভেলা ॥ 
সন্মিত দেখিয়া 
দানব কম্পই কোপে। 
খরতর থড়ণ ধরি উভু হাথ করি 
রণমুখ ঝম্পই বেগে ॥ 
জ্রকুটি কুটিলতর তালে সমুজ্জর 
তৈছন জনমিল! কালী । 
পাঁশিনী খড়িণনী মস্তকমালিণী 
শূলিনী ঝটিত করালী॥ 
বাঘছাল পরি কালী ভয়ঙ্করা 
অতিণয় শুষ্ক শরীর! । 


রুদ্রা শীযুখ 


৬৪ বর্ষ ] 


মিল্লিত বহু মুখ জিহ্বা ডগমগ 
বিবসন! দেহ কটোর]॥ 

কুন্তচাক ফিরি রুধির নেত্র করি 
সত্বই ছোঁড়ই ভাক। 

অস্থর মাঝ পড়ি দেব বৈরী নুড়ি 
বন ভূৰ উই চাক। 

ুষ্তিক তক্কুর হয়মুখ কুঞ্জর 
দত্ত উপাড়ই হাথে। 

গজ হয় সর্ববই কড়মড় চর্বই 


রথ রথী সারথি পাতে ॥ 

কাহার কেশ ধরি মুণ্ড হেট করি 
গুগ্ডমু করি পদঘায়। 

মুত্তিক ঘাতনে [৩৯ক] কেহ কেহ লুষ্টই 
গুড়ি গুড়ি পড়ি কেহ যায়॥ 

নেঞ্জা ডাবুস খরতর বাধিক 
কড্ডিয় চর্ববই দন্তে। 

কতি অন্ুরাভয় নু্ধই রণভূ 
গ্রীযুত ভনই মুকুনে ॥০। 


॥ ষ্তাম। রাগ।॥ 


রণভূ কালী বিষম করালী 
ঝম্পই না করই শঙ্কা। 

সীতার কারণ দশরথনন'ন- 
কিন্কর দহে যেন লঙ্কা ॥ 

টুটিল অনেক সৈন্ত চও মুড বীর রোষে। 

ক্ষেপিল নিশিত শর বাঁড়বানল তুল 
যেন ঘন জলদ বরিষে ॥ধ॥ 

সঙ্গরবিজয়ী চণ্ড মুণ্ড ছুই 
ধাইল শুর পরিপন্থী । 

আগলিল চৌদিগ বেড়িলেক পত্তিক 
হয়বর ময়গল ঘন্তী। 

খড্ড উভ করি সমরে ফিরি ফিরি 
নেঞ্জা হাথে অসোয়ার। 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত ব৷ বাঁশুলীমঙ্গল 


২১৪ 


সর্ববই মানত রণভৃ পণ্তিত 
ডাক ছাড়ই মার মার ॥ 

চক্ক ক্ষেপিল যত দারুণ দশ শত 
আৎসাদিল কালিকার তনু। 

কোপে রধিরমৃখী হাসই কম্পই 
জলদ ভিতরে যৈছে ভাঙ্গ ॥ 

উজ্জল দশন চঞ্চল নয়ন! 
দরশন ভয়দাননা। 

ঘোরতর হুষ্কার ছাড়িয়। মার মার 
মুগ নৃপ পিঠে পয়ানা ॥ 

যুঝ ঝই ত্রিপুর! রণে অনিবার! 
চণ্ডের মুণ্ড ধরি হিকে। 

গড়াগড়ি জড়াজড়ি রণতূ লুট্রই 
মুণ্ড কাটিল তার খডো॥ 

চণ্তাস্থর পড়ে মুণ্ড ধাইল রড়ে 
অতি কোপে বরিথয়ে বাণ। 

কুষিয়৷ কালী হানিল করালী 
উতে বীর হইল ছুইথান। 

দেখিয়! দেবীর বল কেহ চাহে জল জল 
সাহসে কোন বীর টুটে। 

শ্রীযুত মুকৃন্দ ভনে ব্রিপুরাচরণে 
দচুজ বিমুখ হইল ঠাটে ॥০। 


॥ মালসী॥ 


বহুত করিলে যুদ্ধ দেবতার কাজে। 

দেখি তঙ্গ পড়ে যত অন্থুর সমাঝে ॥ 
দানব্দলনী জয়া তুমি দুলৌচন!। 

বিকল দেবের প্রাণ না সহে যাতন। ॥ 
গুন[৩৯] গ ঈশ্বরী মাত ব্রেলোক্যমোহিনী ॥ 
নিবেদি তোমার পায় প্রচণ্ডনাশিনী ॥ঞ। 
রণস্থলে ছুই ভাই চণ্ডের বিনাশ। 

কাটিলে মুণ্ডের মুণ্ড দৈত্য হইল নাশ ॥ 

তুমি জন্ম তুমি ভূবি ভুমি নারায়ণী। 

গুভ নিশুপ্ভ ছুই ভাই বধিবে আপুনি ॥ 


২২০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


চও মুগ্ড সমরে বধিলে ভগবতী। 

চাধুণ্ডা তোমার নাম রহিল খেয়াতি | 
ঝ্রিপুরাপঙ্গারবিন্দে কবিচন্ত্র কহে। 

ত্রাসে পলায় দৈত্য কোথাহ না রছে 191 


॥ হন ॥ 


উলটিয়া চাছে কালী বলে মার মার। 
রবির কিরণ জুকি হইল অন্ধকার ॥ 

কোথা ঢাক ঢোল বাঞ্জে কোথ! বাজে দণ্ডি 
রুধিরে কর্ণার বছে ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি ॥ 
গুড় গুড় দগড় বাঁজে কেহযায় রড়ে। 
কাপড় স্বরে নাঞ্চি কোথা উঠে পড়ে ॥ 
কেছ মরে কেহ জিয়ে আড়াকিয়ে চায়। 
চলিতে না পারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ 
গিধিনী গুকিনী শিবা করিল পয়ান। 
কেহ মাংস থায় কেহ করে রক্তপান ॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ পাঁক মেলে। 
কেছ চিকিচিকি করে কেহ মুণ্ড গিলে ॥ 
কেছ বৈসে কেহ উঠে গগনমণ্ডলে। 

কেহ মুখ মেলে কেহ লাফ দিয়া বুলে। 
শৃগাল কু্ধুর মাংস করে টানাটানি। 

বপ ঝপ উড়ে বৈসে গিধিনী শকুনি ॥ 
রণভূমি ছুর্নত যত হইল রক্তপাত। 

লাফ দিয় চলে বুলে ধুকড়িয়া কাক ॥ 
পড়িল অনুর ঠাট থুইতে নাঞ্জি তিল। 
গণিতে পারি যত পড়ে কাক চিল ॥ 

হাড় মাংস জড় করি গিলে বারে বারে। 
হরবিত প্রেত ভূত ত্রিপুরা! অবতরে ॥ 

রড় দিয়া পলাইতে কেহ মরে পথে । 
সিংহের উপরে দেখি দেবী পাছু থেদে॥ 
[৪*ক] নিশুস্ভের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা 
শুস্তের নিকটে গিয়া কছিতে বারতা ॥ 
পলাইয়। যায় গুন উলটিয়া চায়ে। 

পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়ে ॥ 


[ ৪র্ঘ সংখ্যা 


শুস্তের নিকট কেহ উত্তরিল গিয়। 
প্রণাম করিয়া কছে বুকে হাথ দিয়া ॥ 
জল জল চাছে দৈত্য মুখে নাহি কথ।। 
কহ কহ বলেওুস্তযুদ্ধের বারতা ॥ 
চণ্ডীর কৃপায় দত প্রকাশিল তৃণ্ড। 

কি কহিব গোসাঞ্জি পড়িল চও মুও॥ 
কি বল কি বল দত কহ আর বার। 
কবিচন্ত্র কহে গুন ত্রিপুরা! অবতার ॥০॥ 


॥ গৌরী রাগ॥ 


দেখিল ধবলকায় লাফ দিয়া স্বর্গ যায় 
নয়নে উইল বিবস্বান। 

পোষে এক বনজন্ক কাঁথলে রুবিবে কিন্তু 
যত বীর পতঙ্গ সমান ॥ 

দেব কি কহিব তোমার চরণে। 

গন হে দৈত্যের নাথ বড় হইল পরমাদ 
অবল! প্রবল ক্রিভূবনে ॥ধ। 

বিকট দশন মুখ বন্্রনিমিত নখ 
অতিরক্ত অধর তাহার। 

যদি সে সমরে চাপে চৌদ্দ ভুবন কীপে 
সুরান্থর নর কোনৎসার ॥ 

যত ঠাট দেখ সঙ্গে আপন! রাখিহ যত্বে 
আমি নিজ তোমার কিন্কর। 

সমরে কঞ্টার সম জনে হেন নাহি জন 
প্রতিপক্ষে করিল গোচর। 

পর্বত কারয়! লক্ষ্য দৈত্য মারে শতসংখ্য 
সিংহবাহিনী ভগবতী। 

না থাকিছু নির্ভয় যুবতী লিল নয় 
কিব! করে আজিকার রাতি॥ 


অসহ্থ দূতের বাণী গুনিঞা বৃপতিমণি 
কোপে ছলে যেন হুতানল। 
চ'্ীপদসরমিজে শ্রাযুত মুকুন্দ ঘিজে 


বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥ 


৬০ বর্ধ ] 


॥ পঠমঞ্জরী ॥ 


বীরদাপ করে কোনৎসার সীমস্তিনী। 
কাননবাসিনী তারে চেটীতে না গণি॥ 
বুঝিল ললাটে পূর্ব দৈবের লিখন। 
যুবতীর হাথে চণ্ড মুগ্ডের মরণ। 

সাজ সাঞ্জ বলে দৈত্য কালঘাম ছোটে। 
হয় কীপব শুস্ত মুখে নাঞ্ টুটে ॥ 
[৪০] রুষিল নিগুস্ত যেন জলে ছুতানল। 
গুপ্তের চরণে ভূজ দেই মহাবল। 
মোরে আল্তা দেহ দেব তুমি জেঠ তাই। 
তোমার কিস্কর আমি বলিতে ডরাই। 
নিশুস্তবচনে পান দেই রক্তবীজে ! 
কবিচন্ত্র কহে দেবীর চরণপঞ্কজে || 


॥ পাহিড়া॥ 


বীর মাজিল রে রকতবীজবর 
মোঠন ঘন দেই গোক্ফে। 

শুভ মহিষপতি শ।সন বন্দিয়া 
চৌদ্দ ভুবন যারে কম্পে। 

রণূ সঙ্জই জয়ঢোল বজ্জই 
গুড় গুড় দগড় ন টুটে। 

তাঁজি বাজি ঘন চগ্পই হিক্কই 
প্রলয় পয়োধর গাজে। 

চতুর মহঃবল কোটী কোটী দুল 
পত্তিয় জয় জয় গানে। 

নেঞ্জা ডাবুশ শেল শৃল বস্রাসুশ 
বীর চলহ পয়ানে। 

সিল কাহাল বরঙ্গ তেরিবর 
কীসর মধুরিম বাঁজে। 

খড়গ উভু করি থিগ্নই লুপ ফই 
প্রলয় পয়োধর গাজে। 

মুরগুরি নুক্ধই বন্ত বিমুক্কই 
সম্থর মুরগনই শঙ্কে। 


মুকুন্দ ককিচন্ত্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ২২১ 


পদতর লঙ্ঘিত সমুক্ষিত অদ্ভুত 
সর্পনাথ তয় তস্কে । 

পর্দতর উজ্জিত ধূলি বিলক্কিত 
দশ শত কিরণ মরীচি। 

তাজি বাঙ্ি ঘন চগ্নহ হিক্ধই 
চলছ' গজবররাজি | 

ঘণ্টা ঘাধর দড়মস) বজ্জই 
সর্ববই গজ হয় কান্ধে। 

উজ্জ্বল উচ্চতর পতক! সাহু 
গাছন ভলই মুকুন্দে || 


॥ ছণা॥ 


ক্রোধে আল্ঞ! দিল শুশ্থ নিশুস্তের তাই। 
যত ছিল অন্তরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥ 
চৌরাঁশি সহশ্ কমু আপনার বলে। 
পঞ্চাশ সহ চলুক কোটি বীর্ধযদলে | 
শতেক সহশ্র কোটা ধুর মেনাগণ। 
না কর বিমুচন আমার শাসন । 

কাল বেকা'ল কাল চলুক মোর বোলে। 
তেত্তিশ নিযুত কোটি অস্তুরের কুলে । 
[৪১ক] চনুক দৌহ্র্দ কোটি বীর্ঘ্য মহাহ্র। 
আমার নিদেশে মৌধ্য চলুক প্রচুর | 
রাজার আদেশে দৈত্য সমরে পাগল। 
কেহ ছুরি বছে টাঙ্গি কেহ করতল॥ 
জিনি গায় দিলেক ভিতরে আঙগরুথি। 
মাথায় টোপর পরে হই আখি দেখি। 
পাথধিয়। লাখে লাখ ময়গল হাথী। 
অন্কুশ ডাবুশ নেগ্র] পিঠে যুদ্ধপতি ॥ 
বানুবেগে কোটি তৃরগের বাগ। 
পাখরিয়। চাপে যুদ্ধপতি হৃপতাগ ॥ 
কেহ রথ চাপে কেহ চাপিল মছিষ। 
যার দরশনে হয় যমের হরিষ॥ 

হাথী ঘোড়া রথ চলে রণে অনিবারা। 
ছুটিশ মহিষ যেন মুখে খসে তার!। 


২২২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 


কেছ্‌ যুকি বহে শেল কেহ খাগ্ডাফল!। 
কেহ লাফ দ্নেই কেহ গৌঁফে দেয় তোল! | 
কেহ রড় দেই কেহ গায় মাথে ধুলা। 
মকরকুগ্ডল কর্ণে গলে রত্বমালা | 

কেহ হাসে কেছ নাচে মারে মালসাট। 
পৃথিবী ভুড়িল যত অন্থরের ঠাট ॥ 
হ্থললিত বাজে বেণী থয়েরের খোল। 
ধাওয়াধাই রাওয়ারাই হইল গণ্ডগোল 
দ্ডি মুহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল। 

দাম! দড়মস| কাড়া বাজে অবিশাল॥ 
ঘন রণতুর বাজে তরল নিশান। 

কেহ শিলি পেলে কেহ হানে ধূলাবাণ। 
কোথ! তেরী বাজে কোথ! বাজে জয়ঢে।ল 
কাহাল ফুকরে কোথা বরঙ্গের বোল। 
অয়বীরঢাক বাজে গুড় গুড় দগড়। 
কেহ পড়ে কেহ উঠে ন| পরে কাপড় ॥ 
ধাইল অস্থরবল লক্ষ কোটি কোটি। 
উয়ান্ত গিরিতে নিষন্কী পরিপাটী। 
উড়িল চরণধূলি নাহি দিশপাশ। 
গগনমণ্ডল কিব! পৃথিবী আকাশ ॥ 
ছত্তিশ আতর বছে উভ করি হাথ! 
বেটিল তুষারগিরি অন্থরের নাথ ॥ 

টল টল করে ক্ষিতি কৃর্মে লাগে ডর। 
রুবির কিরণ জুকি দিগ্গজ কাতর ॥ 
আসে পলায় ইঞ্জ বিধি হরিহর। 

পাছু রক্তবীজ চলে সমরে পাগল। 
ঝ্িপুরাপদারবিনদে। মধুলুব্ধ মতি। 

শ্রীযুত মুকুন্দ কছে মধুর ভারতী || 


॥ মালসী রাগ। 


ধরণী আকাশ [৪১] পুরে শিঞ্িনীর নাধ। 
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্জাধাত। 

গলায় নৃমুগমাল| বলে সাজ সাজ। 
উন্মত্ত হইয়া তন্থ ডাকে মুগরাজ ॥ 


[ ধর্থ সংখ্যা 


দেখিল ব্রিপুর! দৈত্য সাজিল আপার। 
লাফ দিয়া ধরে ধঙ্থ পাতে অবতার ॥ 
অধর চাপিল কোপে বিকট দশন। 

মুখ মেলি হাসে কালী কাপে ত্তরিভৃবন ॥ 
ঘণ্ট| বাজাইয়! সিংহ নিনাদ ফিরায়। 
সেই শব্ধ শুনিয়া অস্ুরবল ধায়॥ 
গগনে মুকুট লাগে যোগি নীর মেলা। 
সিংহের উপর চাপে হাথে খাণ্ডাফলা ॥ 
যুঝহ যোগিনীগণ ন! ছাড়িছ ডরে। 
বিশাললোচনী ঘন সিংহনাদ পুরে ॥ 
যেই যেই দেবের বাহন রূপ ভূষা। 

সেই রূপে অবতরে ত্রিপুর। রুধিরাশ। ॥ 
দেবতার শজিন্পিণী হিমালয়। 
দেখিয়৷ ভীষণ দৈত্য কবিচন্ত্র কয় ॥০। 


| শ্রু রাগ। 


কমণ্ডলু অক্ষমালা! ধরি ভূজে উরিল! 
হংসবাহনে বেদমুখী। 

চারি মুখে ব্রঙ্গাণী ব্হ্ধন্নপিনী ধনী 
চপল যুগল যুগ আখি॥ 

বৃষতে চাঁপিয়া উরে ত্রিনয়নী রূপ ধরে 
ডমরু ত্রিশূল তুজ কানে 

ললাটে ভন্মের ফোট। বান্থুকী নাগের পাটা 
শিরে শোভা করিলেক চাদে । 


অবতরে গো ম সর্বমঙগল! 
শক্তিরূপিণনী ভগবতী। 

দানবদলনী জয়া অনন্তরূপিণী মায়! 
কপাময়ী ব্রিভূবনে গতি ॥ 

কৌমারী অবতরে শক্তি ধরিয়৷ করে 
যাহার বাহন মত্ত শিখী। 

হান হান কাট কাট ঘন মারে মালসাট 
বিশাললোচনী শশিমুখী ॥ 

চাঁপিয় বিহগরাজে যুগল যুগল তৃজে 


শঙ্খ চক্র গদ! খঁড়ানী। 


৬০ বর্ধ ] 


পরয়ে পিয়ল বাস জলদদ বিস্মরি ভাষ 
জগদীশ শক্তিরূপিণী ॥ 

বিষম ধবল দাত দ্বিতীয়ার যেন চাদ 
শিরে শোভে পিঙগল কেশিনী। 


ধীরি চলে চারি পায় দেখিতে পর্বত[৪২কাকা য় 


ইরিশক্তি মুখ শৃকরিণী ॥ 

মুগ নৃপ রূপ পেখি অরুণ কিরণ আঘথি 
বুসিংহরূপিণী দেবী হর]। 

ঈষত কাপায় সট। বাস্ুুকী নাগের পাটা 

গগনে বিকল হইল তার! ॥ 

ময়গল গজনাথে বজ্ত ধরিয়া হাথে 
বশ শত নয়নধারিণী। 

পুরন্দর প্রতিনিধি উরে দেবী ভগবতী 
ইঞ্জানী সমররক্কিণী ॥ 

যত দেবী তেজময়ী  মহেশে বেটিয়া রহি 
আইল দৈত্য শুন গ অধিকে। 

এক দেবী দেবীদেহে বাহির হইয়া কছে 
শতেক শৃগাল যেন ডাকে । 

শুন দেব বীত্তিবাদ নিষ্ত্ত গুপ্তের পাশ 
দূত হইয়া চলহ বচনে। 

বলিহ তাহার স্থানে আসিয়! পণুক রণে 
অধিকার দিব ক্রিভুবনে ॥ 

গুন দেব ত্রতৃভুজ ছাড় তোর! ছুই লোক 
যদি জিবে প্রবেশ পাতাল । 

নহে বাকরিবেরণ বাঁট আইস কহি শুন 
তোর মাংসে পুরিব শৃগাল। 

কছে দেবী অদভূত শিবেরে করিয়া দূত 
শিবদূতী তোমার খেয়াতি। 

কেহ নাচে কেহ হামে কেহ রহে রণ আশে 
গগনমণ্ডলে কার গতি ॥ 

দেবীর আদেশে হর চলিল! গুস্তের ঘর 
দুত হইয়া কথিল সকল। 

চণ্তীপদসরসিজে শ্রীযৃত মুকুন্দ দ্িজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল || 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল 


২২৩ 


॥ ছলা ॥ 


মহেশের মুখে গুনি ত্রিপুরার বাণী। 
রুষিয়! ধাইল দৈত্যগণ অস্ত্রপাণি ॥ 

কেহ শক্তি শুল বছে কেহ বহে সাঞ্গি। 
কেহ গদ! জাঠি পাশ কেহ বহে টাঙ্গি॥ 
কেহ চক্র বহে কেহ প্রবীণ মতিয়া। 
কেহ গজে চাপে কেহ ঘোটকে চাপিয় ॥ 
কেহ নেগ্জ। বহে শিলি চোকল বিশাপ। 
ধান্ুকী ধন্থুক ধরে লোহার চেওয়াড় | 
থাণ্ড। ফল! দোয়াড় তবক কার হাথে। 
মহারথী সারথি সংহতি চলে রথে ॥ 
ছত্তিণ আতর বহে মাথায় টাটুনি। 
[৪২] উপনীত হইল যথ| নিবসে পদ্মিনী। 
সাবধানে মহাবীর লান্বে মহাযুদ্ধে। 

কেহ তীর বিদ্ধে কেহ হানে পরগুদ্ধে ॥ 
কেহ শক্তি শুল গদ! ক্ষেপিল রথান্গ। 
কেহ তীর বিন্ধে তিদদপাল অর্দগাল ॥ 
কোপে লাফ দিয়! চণ্ডী উঠে সেই ক্ষণে। 
যুড়িল অনেক বাণ ধঙ্ছকের গুণে ॥ 
সন্ধান পুরিয়া বিদ্ধে আকর্ণ পূরিয়া। 
টানিল দৈত্যের বাণ হুঙ্কার দিয় ॥ 

রড় দিয়! বুলে কালী দেবীর সুমুখে। 
ব্রিশুপ বিদ্ধিয় পাড়ে অন্রের বুকে ॥ 
হান হান বলে দৈত্য ধায় রণাগল। 
্রহ্গাণী হাসির পেলে কমগুলুজল ॥ 

যার গায় লাগে সেই হয়ত নির্বল। 
চলিতে না পারে কেহ চাছে জল জল ॥ 
মাহেশ্বরী বিদ্ধে কারে ব্রিশুলের আগে। 
চক্রে হানিল কারে বৈঞুবী রূপে ॥ 
কৌমারীবূপিনী দেবী বিস্কে শক্তি হাথে। 
শত শত ম্ুররিপু পড়ে বস্ত্রাধাতে ॥ 
বরাহরূপিণী বিদ্ধে দশনের ঘায়। 

দত্তের প্রহারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ 


২২৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


নৃসিংহরূপিণী দেবী বলে হান হান। 
বুক বিদারিয়া কার করে রক্তপান ॥ 
রড় দিয়! বুলে রণে করে জয়গান । 
রথাঙ্গে কাটিয়া কারে করে থান খান। 
বধিয়া অনেক দৈত্য শিবদৃতী খায়। 
মাতৃগণ দেখি কোপে রজবীজ ধায় 
নৃমুণওযালিনী দেবী হরসহচরী। 

শ্রীযূত মুকুন৷ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী |০| 


॥ ধান্শ্রী॥ 


কেছ উঠে কেহ পড়ে কেহবা পলায় বড় 
বিষম সমরে কেহ যুঝে। 

কেহ বিদ্ধে কেহ কাটে কুহিড়া ল!গিল ঠাটে 
কেহ ভরে ছুই চক্ষু বুজে। 

দেখি রক্তবীজ রণ পড়িল অন্নুরগণ 
দহুহূত না হয় কাতর। 

পাশে করি কাতি ছুরি হাথে করি তরোয়ারি 
কোপে লান্থে সমর ভিতর ॥ 

রুষিয়া পশিল রণে অনল !৪৩ক] লাগিল বনে 
যেন জলে পবন সহায়। 

যা দেখে নয়ানকোণে কৃপাণে ছুদিগ হানে 
কার গাণ্ডি মুণ্ডি হাথ পায়॥ 

ইন্্রাণী সহিত যুঝে কেবল আপন তেজে 
গধাপাণি স্থজিয়া উপায়। 

বিষম সমর মাঝে উলটিয়া রক্তবীজে 
ইন্দ্রাণী হানিল বজ্ঘায় | 

বন্রহৃত রক্তবীজ ছুটিল সুতেজ রঙ্জ 
তথি কত অস্ত্র বিতব। 

নান! অস্ত্র ধরি ভূ্ে মাতৃগণ সঙ্গে যুঝে 
বল বীধ্য সূশ দানব ॥ 

লাফ দিয়া কালীযুঝে হানিল রকতবীর্ে 
রুধির খমিল ধারে ছুটে। 

ন] জানি পন্ডিলযত  রুধিরে জন্মিল কত 
অনুর হিগুণ হইল ঠাটে ॥ 


গলায় রতনমাল। 


রধিরসন্তব যত 


| ৪র্থ সংখ্যা 


ঘন দেই গৌঁফে তোলা 
বসিয়া! রহিল মধ্যথানে। 

রণ করে অন্বতৃত 
কবিচন্ত শ্রীমুকুদ্দ তনে॥০। 


॥বাপা॥ 


সাজলু রে বীর রুধিরাজজ দিঠে। 

পক্ষী চলে চরণ বাণ ঘন নাদ পিঠে ॥ 
জন্তারি তরোয়ারি রণছুরি টুটে। 

ঝন ঝান হান হান ধ্বনি গুনি ঠাটে | 
শ্রবণান্ত গ্দকান্ত হস্তা ললাটে। 

দেবশ্ত জনহান্ত মুখপন্ন ফুটে | 

এক বাণে ছুই তিন জঙ্' দেবী হানে। 
গিরিবাস পতিদাস কবিচন্জ গানে ॥০॥ 


॥ হন ॥ 


চক্রে বৈষ্ণণী তার কাটিলেক মাথা । 
ইন্জ্ের যুবতী পেলাইয়া মারে গদ]। 
শক্তি পেলিয়! মারে মযুরবাহিনী। 
শাণিত কপাণে হানে বরাহরপিণী ॥ 
সমরে পাগল মাহেশ্বরী অবতরে। 
ত্িশূলে বিদ্ধিল রক্তবীজ মহীনুরে॥ 
রুধিল সমরে রক্তবীজ মহানুর। 

একে একে হানে মাতৃগণ নছে দূর ॥ 
ভ্রিশুল মুষল গণ! শক্তি কেহ মারে। 
ধরিয়! আপন অস্ত্র যুঝ [৪৩] রে সকলে ॥ 
নান! বাস্ত বাজে জয় জয় কোলাহুল। 
তলাপি উঠানি রণ ক্ষিতি টলটল ॥ 
নৃযুগ্ডমালিনী দেবী হরসহছচরী। 

শ্রযৃূত মুকুঙ্দ কছে সেবিয়। ঈঙ্থরী ॥০| 


॥ ভূপালী রাগ॥ 


বাজীবর চড়ি রকতবীজ। 
দশনে অধর চাপে। 


৬০ বর্ষ]  মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ২২৫ 


পাক দিলে ফিরে চাঁক লোচন 
অরুণমণ্ডল কোপে ॥ 

খড়গ বিকৈ বাণ থিগৈ 
মেঘ বরিথয়ে নীর। 

লাথ পাখর সমরচত্বর 
মাঝে আগল বীর॥ 

চাপ মুকৈ বাণ খিগ্নৈ 
সদয় চপ্পই রাগ। 

খান খান করি রুধির ফিক্কই 
তু সেনা ছাড়েবাগ॥ 

হয় লোল। রতনমাল। 
যুগল গোফে দেই পাক। 

যুঝে মন দেহ রকতসম্ভব 
ছাড়ে ঘন ঘন ডাক ॥ 

রকত কণথসে অস্থরগণ হাসে 
দেখিয়া সোদর ভাই। 

আতর পেলিয়া গগনে লোফফই 
তেঘাই পড়ে ঠাঞ্ডি | 


বেচেল চৌদ্দিগ রজনী কৌশিক 
সঘনে বলে কাট কাট। 
বদনে হাত দিয়! রছিল দেবতা 


দেখিয়! অন্ত্রের ঠাট ॥ 


প্ীযুত মুকুন্দ ভনই বামন 
তনয় চণ্ীর দাস। 
অস্থর সকলে বেটিল জগতি 


চলিতে নাহি অবগাস || 


॥ সুই রাগ॥ 


দেবগণ পেখি 
হায় না ভাব ডর। 
কালী কপালিনী 
বদন বিস্তার কর |ধ 
মোর অস্ত্র হত 
অই মুখে কর পান। 


বলে শশিষুখী 


মন্তকমালিশী 


সম্ভব রকত 


রক্তবীভু ভব যতেক দানব 
ভক্ষণ না কর আন। 
থাকিহ সত্বরে 
তব মুখে যেই লীন। 
এমত প্রকারে নাশ হয়ে যদি 
রক্তবীজ রক্রহীন ॥ 
এ বোল বলিয়! বিদ্ধিল [৪৪ক] বাগুলী 
ত্রিশল তাহার গায়। 


সমরচত্বরে 


রক্তবীজর্দেছে সম্ভব শোণিত 
কালী মুখ মেলি খায় ॥ 
তবে গদাভূজ ধায় রক্তবীঁজ 


চগ্ডীর উপরে ক্ষেপে । 
দেই গদাঘাত চপ্তীকে উতপাত 
ন| করিল! কিছু কোপে ॥ 
দেহেতে প্রচুর 
শোণিত নির্গত হয়। 
তার গতি সেই নাম প্রচণ্ডাই 
পুন পুন সুথে থায় ॥ 
যতেক দানব 
বদনে থাকিয়া উঠে। 
দশন কামড়ি হাড় কড়মড়ি 
কালিকা পৃরিল পেটে ॥ 
নান! অস্ত্র ধরে বিবিধ প্রকারে 
সাহস না ছাড়ে যুঝে। 
শুল চক্র বাণে সাণি কপাণে 
চণ্ী ছানে রক্তবীজে | 
সহে প্রাণপণে হুঃখ নাহি মনে 
খাইল বিষম ঘ1। 
রণভূমি কোপে থর থর কাপে 
মুখে নাহি সরে রা ॥ 


শুলহতান্ুর 


রকত সম্ভব 


অহে নৃপ শুন যুদ্ধে যত জন 
সকল ব্রিপুরাধীন। 
বন্ুমত'তলে পড়িল দানব 


রকতবীজ রক্তহীন॥ 


২২৬ সাহিত্য-পরিবং-পাত্রকা [ ৪খ সংখ্যা 
সন্তোষ মানস চ্য় দিবৌকস প্রণত জনপালিনী মুগতিলকভাধিণী 
দৈত্যগণ গেল নাশ। দক্ষমুখনাশিনী কারিণী॥ 
অন্বিকার কাছে মাতৃগণ নাচে তৃতীয় গুণ রঙ্কিণী ভূজসমর শঙ্খিনী 

থায় ছাড় রক্ত মাস। ডমরু জয় শুলিনী বজ্জিণী। 
রমানাথ চঙ্ত- শেখর সোদর মুকু্দ ইতি ভারতী পদকমল সারথি 
সনাতন তিন ভাই। রচয়তি বরপিনাকিনী | 
তুমি নারায়ণী বিশাললোচনী নমে! বিশাললোচনী বিপত্যনাশিনী 
রক্ষা পরাপর মাই ॥ নমো দেবী জগন্মোছিনী ॥০॥ 
মিশ্র বিকর্তন সম্ভব কারণ 
॥ মালসী | 
যারে তু ব্রিনয়শী। 
হারাবতীন্গত মুকুন্দ ভুত. রণমথী রুচি ছুর্া কুধিরাকাজ্িণী। 
রচিল মল বাণী।৭। শরদিন্দুমুখী জয় চকোরনয়ানী ॥ 
হরের ঘরণী শিশু মুগতিলকিনী। 


॥ কানড়া রাগ ॥ 


অন্থর দ্ুরমোহিনী শিব শিবদগেহিনী 
তুরিত ্থখমোক্ষদায়িনী। 

অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী 
রুচির শুলিনী পাশিনী। 

মণ্তকমালিনী বিশিখচাপিনী 
জয় বিন্দুবাসিনী চক্রিণী। 

ভকতবৎসবিধায়িণী হিমশৈলনন্দিনী 
ভ্রিদেবে তুমি ত্রিনয়নী ॥ 

[88] কুনুপবরবাহিনী রণরুধিরাজিক্ষণী 
নম মুগ্মালিনী। 

ঝিপুরবরকামিনী জনহৃদয়যামিনী 
ব্রহ্গপরবাধিনী নন্দিনী ॥ 

অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী 
রুচিকর শৃলিনী পালিনী। 


আতঙ্করহিতমন! কঙ্কালমালিনী ॥ 

সদাই বহুত মতি চরণকমলে। 

তোমা না সেবিলে জন্ম বিফল ভূতলে ॥ 

তব পর্দকমল রুচির ভবরেণু। 

হুজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তনু | 

সহম্রেক ফণে তার রহে নারায়ণ। 

বন্বশ্রী ভম্মের ছলে মাথে জ্রিলোচন ॥ 

বিভুবনে যে জনে তোমার নাহি কৃপ1। 

হুঃখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥ 

অজ্ঞান তিমির কাল কিরণমালিনী । 

সত্রজতমময় ভূতীয় রূপিণী॥ 

প্রতিদিন না খায় ক্ষুধা জরা মৃত্যু হরে। 

শতমখ দেবত। প্রভৃতি তহি' মরে ॥ 

সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে। 

কে জানে তোঁমার মায় কবিচন্ত্র কহে ॥| 
॥ সাত পালা সমাপ্ত ॥ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


বষ্টিতম ভাগ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীশৈলেন্দ্ররুষ্ণ লাহ। 
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 





১৩৬০ বঙ্গা 


গ্রবদ্ধ 
অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমপি 
আধুনিক বৈষ্চব গীতকার 
কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধন! 
গঙ্গা-ভাগীরথাীর প্রবাহপথ 
«গো রক্ষবিজয়ের রচয়িত। 
প্রবদ্ধের প্রতিবাদ 
গৌড়ীয় সমাজ. 
এঁ প্রতিবাদ 
ধর উত্তর 
চণ্ীদাস সমস্ত 
চণীমঙ্গলের আরও ছুই জন কবি 
বচনসমস্তা, না বিভক্তিবিভ্রাট 
ব্রজেঞ্ নাথ ও বসস্তরঞ্ন 
বাংল! ভাষায় বিস্তানুন্দর কাবা 
ময়ূর ভট্ট 
মুকুন্দ কবিচজ্ত্রকত 
বিশীললোচনীর গীত 
ব! বাগুলীমঙ্গল 
রাধিকার বারমান্ত। 
লিঙ্গ 
যী ও সিনিঠাকুর 
সভাপতির অভিভাষণ 


যষ্টিতম বর্ষের 


প্রেবন্ধ-সূচি 


লেখক 
_-শ্লীদীনেশচন্ত্র তট্টাচাধ্য 
__শ্রীঅমলেন্দু মিত্র 
--গ্রীম্বধাকর চট্টোপাধ্যায় 
_ শ্রীবিধুভৃষণ ঘোষ 


মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 
_শ্ীযোগেশচচ্ছ্র বাগল 
--জ্রীপ্রবোধকূমার দাস 
»-শ্রীযোগেশচজ্্র বাগল 
মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 
--ল্আগুতোষ ভট্টাচার্য 
_ শ্রীননীগোপাল দাশশর্্মা 
_-শ্রাচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

- শ্রীিদিবনাথ রায় 

_ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 


_ সঙ্কণ প্রগুভেন্দু সিংহ রাঁয় ও 
গ্রীন্বলচঙ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
_-শ্রীমনোরঞ্জন ৩ 
_শ্রীননীগোপাল দাশশর্দ্মা 
--প্ীমাণিকলাল সিংহ 
--সজনীকান্ত দাস 
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